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পর্রিচয় 


গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা আছে, আজ সেই বিষয়ে বলব ৷ আমরা সকলেই 
জানি, আমাদের দেশে গীতার কত আদর, কারণ হিন্দুধর্মের সার কথা গীততায় আছে। 
গীতামাহাত্ম্যে এই বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে-_ 
“সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বৎস: স্ুধীর্ভোক্তা-ছুপ্ধং গীতীমৃতিং মহৎ ॥” 


--উপনিষদসকল যেন গাতীম্বরূপা । শ্রীকৃষ্ণ তার ছুধ ছুইছেন, অজ্ঞন সেই গাভীর 
বাছুরের মত হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী ছুধ দেয় না, 
সেই রকম অঙ্জ্রনের প্রশ্নেই শ্রীকষ্জের শান্ত্রোৌপদেশ এবং গীতারূপ দুধের উৎপত্তি । এই 
দুধ পান করবে কে? সুধী অর্থাৎ পণ্ডিত লোক । পশ্তিত মানে বিবেকী লোক । 
আমাদের দেশে আজকাল ধারা ছু'চারখান। বই পড়েছেন, ছু'চারটে কথা গুছিয়ে বলতে 
পারেন, তাদেরই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু গীতা বলেন, ধারা মুখে কেবল লম্বা-চওড়] 
বলেন, তার! পণ্ডিত নন । ধারা সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, ধাদের অপবোক্ষান্গু- 
ভূতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে, অসৎ হতে সৎ ধারা 
বুঝে নিতে পারেন, তীরাই পণ্তিত। শুনা যায়, এক শ্রেণীর হাঁস আছে, যারা ছুধে 
জলে মিশে থাকলে শুধু দুধটুকু খেতে পারে। তেমনি এই সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত 
সংসারে যিনি অসৎ বাদ দিয়ে সৎ নিতে পারেন, তিনিই পশ্ডিত। তিনিই গীতা 
বুঝতে ও বোঝাতে পাবেন । 

গীতার টাকা অনেকে অনেক রকম করেছেন । আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর আচার্য 
আপনাঁপন পক্ষ-সমর্থন করে গীতার অর্থ করেছেন । অদ্বৈতবাদীী আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত 
মত সমর্থন করে গীতার টীকা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামান্জ এবং দ্বৈতবাদী 
মধ্বাচার্যও সেইরূপ আপনাপন মতান্ুযায়ী টীকা করে গিয়েছেন। তোমাদের অত 
টাক] দেখবার দরকার নেই । তোমাদের মন এখনও কোন বিশেষ মতের দিকে ন। 
চলে এক ভাবেই আছে। আপনাপন সহজ জ্ঞানে যে অর্থ উপলব্ধি করবে, তা-ই 
যথে্ট। আর এ উপায়ে যে যে স্থলে অর্থবোধ না হবে, সেই সেই স্থল বুঝবার জন্তে 
আর একটি উপায় আছে। ধারা মহাভারত পড়েছেন, তারা বুঝতে পারবেন যে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনই এই গীতাশান্ত্রের প্রধান টীকান্ররূপ। আপনি এবং অপর 
সকলে শরীরবান হলেও জন্মমৃত্যুবিরহিত অবিলাশী আত্মা ভিন্ন অন্ত কিছু নয়, এই 


জ্ঞান সর্বদা মনে রাখা, আপনার লাভ-লোকসানের দিকে না চেয়ে সতত কর্তব্যপরায়ণ 
হওয়া, মনুযজীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখছ্ঃখে অবিচলিত থাক! প্রভৃতি যে সমুদয় শিক্ষা 
গীতায় নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদয় ভগবান শ্রীকষ্ণের নিজ-জীবনের প্রত্যেক কাজে 
অনুষ্টিত দেখতে পাওয়া যায়। অতএব গীতার কোন কথা যদি বুঝতে না৷ পার, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন অন্ুসন্ধানন কর ; তা হলে যথার্থ অর্থ বুঝতে পারবে | 

আর এক কথা,_বেদের উপনিষদ্ভাগে আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ-সন্বন্ধে যে সকল 
সত্য লিপিবদ্ধ আছে, এই অল্প পরিমাণ গীতাঁর মধ্যে ঠিক সেই সব দেখতে পাওয়া 
যায়। স্থানে স্থানে উপনিষদের ভাষা পর্যস্ত দেখতে পাবে। সেই জন্ঠে গীতা 
উপনিষৎ মধ্যে গণা হয়ে থাকে এনং গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। গীতামাহাত্ম্ে 
গীতাপাঠের বিশেষ ফল লিখিত আছে । একটি শ্লোকার্ধ বল্ছি-_ 


“গীতাধ্যা়সগাযুক্তো মতে মাহুষতাং ব্রজেৎ |” 

--ঘযে নিয়ত গীতা পাঠ করে, সে পরজন্মে মন্ুয্যত্থ প্রাপ্ত হয় অন্য কোন 
হীনযোনিতে তার জন্ম হয় না। 

এটি বড সহজ কথা নয়। মন্ধষ্যত্ব লাঁভ করা বড়ই কঠিন । যাঁর মন্ু্যত্ব আছে, তাব 
জ্ঞান বল, ভক্তি বল, অপর কোন বিষয় বল, লাত করতে কতক্ষণ লাগে ? শল্গরাচার্য 
বলেছেন__ 

“ছুলভিং ত্রয়মেবৈতৎ দেবান্গ্রহহেতুকম্‌। 
মনস্বত্ং মুমুক্ষৃতং মহা পুরুষসংশ্রয়ঃ |” 

_-জগতে এই তিনটি জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া দেবতীর অনুগ্রহ না থাকলে হয় না। 
যথা, ১ম-_ মনুষ্য, ২য-_মুমুক্ষৃত অর্থাৎ মুক্ত হবার ইচ্ছা । শরীরের সুখ, মনের সখ 
না চেয়ে একটা উচ্চ উদ্দেশ্য স্থিরভাবে জীবনে রাখা । স্থির, অবিচলিত একটা উদ্দেশ্য 
থাকলে ক্রমে তা ভগবানের দিকে নিশ্চিত নিয়ে যাবে । সাধারণ লোকে আত্মস্থথ 
নিয়েই ব্যত্ত। একট বিশেষ উদ্দেশ্য জশবনে রেখে চলে কে? ওয়--মহাপুকষসংশ্রয় । 
যে পুরুষ আপন জীবন স্ুুমহৎ উদ্দেশ্তে গঠন করেছেন, এমন পুরুষের সঙ্গলাভ করা 
এবং তাঁর মুখ হতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শৌনা। তা এত ছুলভ কেন? ধর্মকথা, 
সংকথা তোমরাও বল্ছ' আমিও বল্ছি। কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ হয় না কেন? 
আমীরের কথার জোর নেই ; কারণ, তা প্রাণের কথা নয় । আমাদের মন মুখ এক 
নয়। আমর] সংসারের স্থখের জন্য লালায়িত, অথচ মুখে ত্যাগের কথা বলি। 
আমাদের কথায় কাজ হবেই বা কেন? যে পুরুষ আপনাঁর জীবন মহৎ উদ্দেশ্টে গঠন 
করেছেন, মন মুখ এক করেছেন, তাঁর প্রতি কথায় যেন ভিতরের একটা দৌর খুলে 
দেয়, মোৌহের আবরণ কাটিয়ে দেয় | মহাঁপুরুষদের কথায় বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। 
পরমহংসদেবের কথায় কত শক্তি! ক্রাইস্ট বাঁ বুদ্ধদেবের সহম্র সহম্্ বৎসরের পুরাতন 
কথা পড়, এখনও সেই কথার কত শক্তি ! কিস্তু তুমি আমি সেই কথা ব্সলেও 
কারও প্রাণে তা লাগবে নাঁ। আবার যেই তুমি একটা মহৎ উদ্দেস্টে জীবন গঠন 
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করবে, অমনি তোমারও কথার শক্তি বাড়বে । তখন একটা কথা বললে লোকের প্রাণে 
'লাগবে। যে জিনিসেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে, সেইটেরই শক্তি বাড়বে । মনের 
'শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, মানসিক শক্তি বাড়বে, সেইরূপ বাক্যের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা 
করঃ কোন বিষয় বিশেষরূপে বলবার ক্ষমতা বাড়বে । বেদান্ত বলেন, এই মনই 
জগতের সৃষ্টি করেছেন। মনের অদ্ভুত শক্তি। ইউরোপের জড়বাদীরাও এ কথা 
স্বীকার করেন। ইতিহাঁসপাঠেও মনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ফরাসী দেশের রাণী মেরী এণ্টইনেট অপূর্ব রূপসী ছিলেন । তাকে ও তার স্বামীকে 
পাঁরি নগরের লোকের! একদিন কেপে উঠে জেলে পুরে দিলে । পরদিন প্রাণদণ্ড 
করবে স্থির করলে । প্রাতঃকালে দেখা গেল, রাণীর মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে 
গেছে। একবাত্রের দারুণ ভাবনায় তিনি একেবারে বুড়ী হয়ে গেছেন। মনের 
এতদুর ক্ষমতা! মন যদি তীব্রভাবে একট] জিনিস চায়, তা হলে তা! নিশ্চয়ই পাবে। 
আমরা সম্পূর্ণ মনের সহিত কোন জিনিস চাইতে পারি না, তাই তা পাই না। 
আমাদের মন, পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সরষের পুটুলির মত। সরষের পু'টুলি 
খুলে গিয়ে দীনাগুলি যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই সকলগুলিকে আবার 
একত্র কর অসম্ভব । ঘরের আসবাঁবের কোণে, দেয়ালের ফাটলে এমন গিয়ে পড়বে 
যে, হাজার চেষ্টা করলেও আর সকল দানাগুলি পাওয়া যাবে না। মনও সেইরূপ 
একবার কতক রূপে, কতক রূসে, কতক ধন মান ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে ছড়িয়ে 
পড়লে আর তাকে সম্পূর্ণরূপে একত্র কর! অসম্ভব । তাই পরমহংসদেব ছেলেদের এত 
ভালবাসতেন । কারণ, তাদের মন এক জায়গায় আছে। সত্যের বীজ এঁ সব মনে 
দিলে শীঘ্র শীপ্র অস্কুরিত হবে। 

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটি যোগ নাম দেওয়া হয়েছে । যোগ অর্থ/,এক 
করে দেওয়া তগবানের দিকে নিয়ে যাওয়। । যথা, ১ম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। 
বিষাদযৌগ কেন বলা হল? কারণ, অজুর্নের বিষাদদই তাঁকে ভগবানে নিয়ে যাবার 
উপায় হল। তাই বিষাঁদযোগ। এইরূপ সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, সন্যাসযোগ ইত্যাদি । 

আমর] বলতে পারি, গীতা কেবল অজ্ুনের জন্যে বলা হয়েছিল । তাতে আমাদের 
কিহবে? আমরা তো আর যুদ্ধে যাচ্ছি-না, অথবা মহাবীর অজ্ুর্নের জীবনের সঙ্গে 
আমাদের স্তার ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাঘৃশ্তও নেই। অতএব মহৎ 
অধিকারীর উদ্দেশে উপদিষ্ট শান্তর আমাদের উপকারে কিরূপে লাগবে? উত্তরে বল! 
যেতে পারে, অজুনি আমাদের চাইতে শতগ্তণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও 
মানুষ । তার জীবনে যেমন মোহ কখনও কখনও হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ 
প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তর মত সত্যের জন্তে নানা বিস্বাধার বিপক্ষে দাড়াতে 
হয়। আমাদেরও তাঁর মত ভেতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম চলছে। তাই আমরাও 
গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই । দেখা 
গিয়েছে, কত পাপী তাপীর গীত পাঠ করে অগ্তাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চদ্দিকে 
জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে। 


আর এক কথা। গীতা কি মহাভারতাঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন কো; 
ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন, গীত! প্রক্ষিপ্ত । আমাদের দ্বেশেও অনেক লোক তাই 
শুনছে । তার! বলেন, ভারতবর্ষের পুরাকালের কোন ইতিহাস নেই, কখন ছিলং 
না। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যে, এরূপ একটা প্রকাণ্ড দশ নসংগ্রহ বাস্তবি 
উপদ্দিষ্ট হয়েছিল, এ কথা একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা বিষয় বিশ্বাস করবার আ 
তা সম্ভব বা অসম্ভব বুঝতে তো হবে ? তার উত্তর এই যে, আগে ভারতবর্ষের মং 
পুরাতন তাঁদের দেশ হোক, তখন দেখা যাবে তাদেরও কত ইস্ছিহাঁস থাকে । ভারৎ 
কত দিনের ! কত বিপ্লব হয়ে গেছে! কতবার সব ভেঙ্গে গেছে, আবার কতবা 
সব গড়েছে । ইউরোপ তার কি জানবে? ইউরোপ তো সেদিনের । এখন 
দেখতে পাওয়া যায়, কত যুগ পূর্বে ভারত হতে সময়ে সময়ে যে তন্ব প্রকাশ হয়েছিল 
ইউরোপে এখন সেই সব প্রকাশ হচ্ছে! এতেই বোঝা যাঁয়, ভারতবর্ষ এক সম 
কত. উচ্চে উঠেছিল! এই ভারতের ন্যায় উদ্দারতা কোথায় ছিল? আমাদে; 
নীতিশাস্ত্র বলেন, সত্য চগ্ডালের নিকটেও শিক্ষা করবে, কারণ জ্ঞানই ভগবান, অতএ' 
পবিত্র । যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই খধিত্ব। সেখান থেকেই সেই জ্ঞান নেবে 
গীতাও ধলেন-_ 


পজ্ঞানাগিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা |” 


_'জ্ঞান সমুদয় কর্মকে ভম্মীভূত করে । একবার সেই জ্ঞান এলে আর কিছুই বু 
থাকে না। পরমহংসদেব বলতেন; একবার যে মিছ.রি খেয়েছে, তার কাছে কি আর 
চিটেগুড়ের আদর আছে? 

তারপন্র ধর্ম ও দশন ভারতের প্রাণম্বরূপ । আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে 
মজ্জাতে, প্রতি কার্ধেতে এই প্রাণপ্রতিঘাত এখনও পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধোগ্যো গে; 
পূর্বে এরূপ শান্ত্র যে উপদিষ্ট হতে পারে না এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ যতক্ষণ ন। পাব 
ততক্ষণ কেন আমাদের বহু পুরাতন জাতীয় বিশ্বান পরিত/গ করে তোমার কথ 
নেব? আবার গীতাবক্তা স্বয়ং ঈশ্বরাঁবতার শ্রীকৃষ্ণ । তোমার আমার মত সাঁধার' 
পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভবে না, তা তার স্তায় মহাপুরুষে নিশ্চিত সম্ভবে। এং 
বুঝতে হবে এবং মহাভারতের অন্তান্ত অংশের ভাষার সঙ্গে গীতার ভাঁষার এমন কি 
বিষমতাঁও দেখতে পাই না, যাতে তোমার কথা নিতে পারি। ধার! সাধুস 
করেছেন, তারা বুঝতে পারবেন সংসারে আমরা যাকে মহা মহা বিপদ বলি, সা? 
তারই ভিতর অবিচলিত থেকে মহা তত্বকথাসকল বলেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ 
পরমহংসদদেব ভয়ানক রোগে ভূগছেন। ছ'মাস থেকে আহাবাদি প্রায় বন্ধ । কিন্ত 
সমীপস্থ লোকের ভেতর মহা আনন্দের ব্যাপার চলেছে। অতি গৃঢ়দাধন, জগতের কৃট 
প্রশ্নসমূহের মীমাংসা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানে সকলকে তিনি মাতিয়ে রেখেছেন 
রোগ, ছুঃখ বা কষ্টের নামটি মাহও নেই। অজ্ুন বয়ং ভগবানের কাছে রয়েছেন। 
জ্ঞানের কথা বোঝাতে তীর কতক্ষণই বা! লেগেছিল ? অতঞব ইহ! প্রক্ষিপ্ত নয়। ঘা 
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বল, ওসব ছাড়া গীতার একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে এই-_সংসারক্ষেত্রে 
ইক্ড্রিয়ের সঙ্গে লড়াই, খাবার-সংগ্রছের লড়াই ; এইরূপ কতই ন! সংগ্রাম মানুষকে 
দিনরাত করতে হচ্ছে; বিরাম নেই, শান্তি নেই। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে মানব 
কিরূপে জীবনের সার উদ্দেশ্য লাভ করবে, এই বিষয়ের বিশেষ সমাধান করাই গীতা 
ভাব। বেশ কথা, এরূপ বিশ্বাস করতে চাও, আপত্তি নেই। 

পূর্বে বলেছি, গীতাকে উপনিষদমধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অনেকে স্লান করে 
প্রতিদিন অন্ততঃ এক অধ্যায়ও গীতা! পড়েন । তারা গীতার প্রত্যেক ক্লোককে মন্ত্- 
রূপ পবিত্র মনে করেন। যেষন মন্ত্রেরে খষি, দেবতা, ছন্দার্দি আছে, এরও সেই 
রকম আছে। গীতার খষি বেদব্যাস, কারণ তিনিই মন্ত্র দর্শন করেছেন। (খষি 
শকের অর্থ অতীন্দ্রিয়দর্শী )। তিনি দেখেছেন, তার পর সাধারণের জন্টে সেই 
বিষয়ট! শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন । তীর কাছেই মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অতএব 
ধষি শব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাকে ৪০6১০: বল! হয়, তাই। প্রত্যেক মন্ত্রের যেমন 
ঝষি অর্থাৎ রচয়িতা, দেবতা অর্থাৎ যে বিশেষ বিষয় নিয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে, ছন্দ 
অর্থাৎ যেরূপ পদবিন্তাসে মন্ত্রের ভাষা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি বীজও থাকে, 
ীতারও আছে । বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, তেমনি গ্রন্থের মধ্যে এমন একটা 
'বষয় থাকে, যেট] অবলম্বনে বা যেটাকে ফলিয়ে বাকিটা লেখ হয়। গীতার বীজন্বরূপ 
,স বিষয়টি কি? 


“অশোচ্যানন্বশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবাধদাংশ্চ ভাসে |” 


_-অর্থাৎ “যার জন্তে শোক করা! উচিত নয়, তার জন্তে শোক করছ আবার পণ্ডিতের 
ত কথা বলছ।” এর অর্থ এই যে, তোমার মুখে এক, মনে আর এক এবং তৃমি সরল 
ও । যার মুখে একখানা, মনে আর একখানা, তাকে ধাক্কা খেতে হবে । তার সত্য 

ভগবানলাভের ঢের দেরি। পরমহংসদেব বলতেন, মন মুখ এক করতে হবে, 
টহাই প্রধান সাধন। গীতাও সেই কথা বলছেন । ধর্মরূপ মহাবুক্ষের বীজ সরলতা 
ভন্ন আর কিছুই নয়। তারপর যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে, তেমনি গীতার 
বশেষ শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ । 


“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ |” 


সব ছেড়ে দিয়ে আমার শরণাপন্ন হতে পার, সব হয়ে যাবে। আমরা কত বকম 
181) বা মতলব করে থাকি । এট করব, ওটা করব । অনেক সময় কিন্তু সব যেন 
নক ঘায়ে ভেঙ্গে যায়, একট] মহাঁশক্তি যেন সব ভেঙ্গে দেয়। তার হাতের ভেতর 
যন রয়েছি, তার অনুমতিতে নড়ছি চড়ছি। তা বলে কেউ যেন মনে ন। করেন যে, 
:5€ অঃ]] বা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নেই । মাহুষ স্বাধীন ইচ্ছা ও অনৃষ্টের মধ্য- 
লে পড়ে রয়েছে । যেন কেমন একটা আলো-আধার, একটা ঠিক করে বলবার জো 
নই, আলো বল আলো, আধার বল আধার । কৃষির প্রারস্ত হতেই মানুষ এই 
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অতীক্জ্রিয় জিনিসট1 জানবার চেষ্টা করছে। ইউরোপে সক্রেটিস থেকে চিস্তাশীল। 
ব্যক্তিমাত্রেই এই জগত্টা1 কি, কোন শক্তি-অবলম্বনেই বা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, 
স্বাধীন বা পরাধীন ইত্যার্দি বিষয় জানবার চেষ্টা করছে, কিন্ত কিছুই করে উঠতে 
পারেনি । কারণ, মনের দ্বার| ও বিষয়ট! জান] যায় ন1; মনের সীমা আছে। অস্ত- 
বিশিষ্ট জিনিস অনস্তকে কি করে জানবে? ইন্দ্রিয়াদির পারে না গেলে যে সকল' 
প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, সে সকল প্রশ্নের সমাধান মন কেমন করে করবে? একটা 
গল্প আছে, একজন পণ্ডিত এই সকল তত্ব বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা অনেকদিন 
ধরে করেছিলেন। কিছুই না পেয়ে সমুদ্রে ডুবে মরতে যান। সেখানে দেখেন, এক 
বালক অদ্ভুত খেলা খেলছে । সমুদ্রের কিনারায় বালিতে একটা গর্ত খুঁড়েছে এবং 
ছোট ছোট হাতে সমুদ্র হতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল এনে এ গর্তটা পোবাবার চেষ্টা 
করছে। অশেষ আয়াস এবং অনেকক্ষণ ছুটোছুটি চলতে লাগল । পও্ডিতের দৃষ্টি সে 
দিকে আট হল এবং বালক কি করছে, সেই বিষয় জানবার কৌতৃহল। নিকটে 
গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বালক, একি করছ? বালক বললে, সমুদ্রের সব জলটা এই 
গর্তে আনছি। পণ্ডিত কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই 
ভাবতে লাগলেন, মনের দ্বার! মনাতীত বস্ত ধরবার প্রয়াস--আমারও কি এরূপ হচ্ছে 
না? বিবেকানন্দ ম্বামীজী বলতেন, "আমর। যেন সব গজ নিয়ে বেবিয়েছি | ভগবান- 
কে ছেঁটে ছুটে মেপে বের করে বুঝে নেব । তা হয় না। মন জড়। আমাদের 
খাষরা জানতেন-_মনে স্ুক্ম জড়--এই স্থল জড়টাকে চালাচ্ছেন, ইউরোপের 
অনেকের বিশ্বাস, মনই আত্মা। তানয়। গীতা বলেন, এ সকল প্রশ্ন সমাধান 
করবার আগে উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কিরূপে তা হওয়া যায়? বিশ্ব-মনের 
বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে আপন ক্ষুদ্র মন ও ইচ্ছা একতানে যোগ করতে হবে। একটিতে 
যেমন ভাব, যেমন স্পন্দন হতে থাকবে, অপরটিতেও সেইরূপ ভাব ও স্পন্দন উত্থিত 
হবে। তবেই ক্ষুদ্র মনে বাঁসনাপ্রস্থত জ্ঞানের বিদ্ববাধাসকল দূরীভূত হয়ে বিশেষ 
শক্তি প্রকাশিত হবে । সেইজন্যই গীতৌক্ত ধর্মের সমস্ত শক্তি এই প্লোকে নিবদ্ধ-_ 
“লর্বধর্মীন্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 1 
তিনি জগতের নিয়ন্তা। তার যা ইচ্ছাঃ আমারও সেই ইচ্ছা! হোক, আমি আর 
কিছু চাই না। এই ভাবট] যিনি মনে দৃঢ় রাখেন, তিনি এই মহাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
চলেন । তারই অহঙ্কার দূর হয়, জ্ঞান আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের 
ভেতর এর ঠিক বিপরীত ভাবই থাকে । বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত ন৷ হয়ে লড়ালড়ি 
করেই মরি কেবল বাসনার জন্তে । দেখ না, পরিবর্তন হচ্ছে জগতের নিয়ম, তা 
সকলেই জানে, কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অনিত্য শরীরটা 
চিরকাল থাকে । আমাদের তালবাসাটাতেও কি এই ব্যাপার হয় না? যাকে 
ভালবাসি, তার শরীর মনটাকে ধরে বাখবার চেষ্টা । আমরা ভালবাসার পান্রের 
অনিত্য শরীর মনকে আপনাব্র করে চিরকাল রাখতে চাই। সেইজন্তে আমাদের 
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ভালবালায় মোহ হয়। নতুব1 ঠিক ভালবাসা ভগবানের অংশ, তাতে মোহ আসে ন1। 
প্রকৃত ভালবাসা হলে ভালবাসার পাত্রকে অনন্ত স্বাধীনতা দেয়, আমার করতে চায় 
না। এইরূপে মান্থষ বাসনার বশীভূত হয়ে বিশ্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিত্য নিত্যকাল 
ধরে রাখতে চায় । ইহা মনে রেখো । ঈশপের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 
এক গরিব বুদ্ধ একদিন একটা কাঠের বোঝা মাথায় করে অতি কষ্টে যাচ্ছিল । একে 
গবমিকাল, তাতে বোবাটা অত্যন্ত ভারী, বৃদ্ধেরও অগ্প শক্তি, বুদ্ধ কিছুদূর গিয়ে 
ঘর্মাক্তদেহে শ্রাস্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল আর আপনার অৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে 
বলতে লাগল--মৃত্যুও কি আমায় ভূলেছে! বলতে বলতে বিকটাকার মৃত্যু এসে 
উপস্থিত, বুদ্ধকে বঙ্গলে-_ বৃদ্ধ, আমায় ডাঁকছিন্‌ কেন? বুদ্ধের বাঁচবার ইচ্ছা প্রাণে 
প্রাণে । আমত। আমতা করে সভয়ে বললে-_মহাশয়, বোঝাটা বড় ভাবী । একলা 
তুলতে পারছিলুম না । তাই তুলে দিতে আপনাকে ডেকেছি। আমাদেরও অনিত্য 
বিষয় ছাড়তে ঠিক এইরূপ হয় । 

গীতার আরম্তটি বড় সুন্দর বলে বোধ হয়। ছুই দল যুদ্ধার্থে প্রস্তত, উভয় পক্ষে 
মহা মহা বীর রয়েছেন--সকলের এক এক শীখ ছিল, শখের আওয়াজে তখন যোদ্ধ! 
চেনা যেত। চারিদিকে শাখ বেজে উঠল। এমন সময় অজুন বললেন--ছুই দলের 
মাঝখানে আমার রথ রাখ, দেখি* আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? তখনও তাহার 
মোহ আসে নি, সম্পূর্ণ সাহস ছিল। শ্রীরুষ্ণ রথ রাখলেন । অন্ন দেখলেন, বিপক্ষ 
দলে ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীম্ম এসেছেন $ ধার কাছ থেকে অক্ত্রবগ্তা শিখেছেন সেই 
আচার্ম দ্রোণ, অমর ক্কপাচার্ধ, সমযোছ! কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এসেছেন। কোন কোন 
িকাকার বলেন, এই সব দেখে তার একটু ভয় হয়েছিল । কারণ, ভীম্ষের ইচ্ছাম্বত্যু বর 
ও পরশ্তরামকে যুদ্ধে জয়ের কথা, সিন্ধু-রাঁজতনয় জয়দ্রথের উপর শিবের বিশেষ বরের 
কথা এবং কর্ণের পরাত্রমা দিও তীর অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যে বিচিত্র নয়, তার ভয় 
হয়েছিল। তারা এ কথার প্রমাণস্বরূপ আরও বলেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন 
যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেন, তখন বিশেষ করে দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে মৃত 
দেখেছিলেন । তাতেই অঙ্কন সংগ্রামে নিজে জরী হবেন এবং জয়-পরাজয় প্রভৃতি 
সমস্ত ঘটনা ও কাজের পিছনে কার শক্তি বিদ্যমান, তা বুঝতে পারলেন। এখন 
একটা! প্রশ্ন হতে পারে । সমগ্র গীতাশাস্ত্ শুনে অজুন কুরুক্ষেত্র সমরের ভীষণ হত্যা- 
কাও নিশ্চিন্তমনে করলেন ও দেখলেন | এতে তার ধর্মভাব বা তঘ্িপরীত ভাব, 
কিসের পরিচয় পাওয়া গেল? অতএব গীতাগ্রন্থ অন্ুনকে যুছ্ছে প্রবৃত্ত করবার জন্ে 
কতকগুলি প্ররোচনাবাক্য-মাত্র এবং ভগবান শ্রীক্ষষ্ণ অর্্ূনকে জ্ঞাতিবধশ্বরূপ এই 
বুশংস কার্ধে প্রবৃত্ত করতে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করতেও কুন্তিত হন নি। মানুষ 
খুন করা, বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ কর! কি বড় একট! সতকার্য? উত্তরে বলা যেতে পারে, 
উদ্দেশ্য যদ্দি মহৎ হয়” তবে এই মানুষ খুন করাতেই সত্য, ধর্ম ও যশোলাভ হয়। 
উদ্দেশ্া বুঝেই ভাল মন্দ। ব্বদেশরক্ষার জন্থে যুদ্ধে নরহৃত্যা, স্ত্রীলোকের উপর 
অত্যাচার-নিবারণের জন্য অত্যাচারী পিশাচের প্রাণদণ্ড প্রভৃতি স্থলে নরহত্যাও 
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মহৎ কাজ। চিতোর-অবরোধের সময় স্ত্রীলোকের! চুল কেটে দিয়েছিল শক্রদের 
মারবার জন্টে ধঙ্ছকের গুণ হবে বলে । নরহত্য। উদ্দেস্ঠ হলেও এঁদের দ্বেবী বলে পুজ' 
করতে ইচ্ছ! কি স্বতঃই হয় না? কিন্ত নিজের স্থখের জন্তে হত্যা করতে হত্যাক রীর 
মনই নীচু হয়ে নিষ্ঠুর পিশাচের স্ঠায় হয় । অতএব ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কর্মে বিদ্যমান 
নেই, কিন্তু কর্তার উদ্দেন্ত নিয়ে বিচারিত হুয়। 

মনের আশ্চর্য গতি। একেবারে বিপরীত তিন-চাঁরটে ভাবও এককালে মিলিত 
হয়ে মানবমনে উঠে থাকে, আমরা ধরতে পারি না। অর্জনেরও তাই হয়েছিল৷ 
দ্রোণাঁচার্য, ভীন্ম, আত্মীয়ম্বজনদিগকে যুদ্ধে হত্যা করতে হবে দেখে তার মো 
এমেছিল। ভালবাসা থেকেও বটে এবং পরাজয়ের ভয়েও বটে । হয়তো জয়টুকু 
তিনি ধরতে পারেন নি। ভালবাসায় মোহ এনে দেয় এবং মোহ অনেক সময় দুর্বলতা 
এনে মানুষকে কর্তব্য ও সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। যুদ্ধের পূর্বে অন সত্যের জন্য 
দাড়িয়েছিলেন, স্বার্থের জন্তে নয়, তিনি পাচখানা গ্রাম মাত্র নিয়ে সন্ধি করতে চেয়ে- 
ছিলেন। যাতে যুদ্ধ ন! বাধে, তার জন্তে কত সচেষ্ট ছিলেন। যখন দেখলেন, যুদ্ধ 
না করলে অন্তায়, অবিচার ও অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখনই তিনি সত্যের জন্য যুদ্ধ 
করতে দ্লাড়িয়েছিলেন। অত্যাচার নিবারণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যেখানে অন্যায় 
অত্যাচার দেখবে, সেখানে তার প্রতিকার করবে । এ সংসারে সব এক স্যত্রে বাঁধা । 
তোমাকে লাগলে আমাকে লাগবে । আমার উপর অত্যাচার দেখেও তুমি যদি চুপ 
করে থাক আর মনে কর, হয় হোক, আমার উপর তে! হয়নি, আমার অপরের কথায় 
কাজ কি, তা হলে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত । আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপরও 
অত্যাচার করা হুল, বুঝতে হবে । তোমার মনের সদবৃত্তির উপর অত্যাচার করা 
হলো । আজ স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় অন্যায়ের প্রতিকার করলে না, কাল 
তোমার উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন তোমার আর প্রতিকার করার সামর্থ্য 
থাকবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অবনতি এবং দাসত্বের পথে অগ্রসর হবে। 

যুদ্ধস্থলে অজুনের মোহ এল ; বললেন, এ গ্থখের আর দরকার নেই। আত্মীয়" 
স্বজনই যদি মরে গেল, তো রাজত্ব নিয়ে করব কি। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, অজু ভয়টুকু 
লুকুচ্ছেন আর আপনার জীবনের উদ্দেন্ত ভুলেছেন। মনে করেছেন, নিজের জন্যে 
লড়াই করতে দীড়িয়েছেন। তিনি যে সত্যের জন্তে দাঁড়িয়েছেন, অন্ঠের উপর 
অত্যাচাত্ প্রতিবিধান করতে, কর্তব্য পালন করতে ্াড়িয়েছেন, তা ভূলেছেন। পূর্বে 
পূর্বে বকরাক্ষস-বধ ইত্যাদি স্থলে যেখানে যেখানে তারা অন্যায় অবিচার দেখেছেন, 
সেখানেই ধর্মবৌধে তার প্রতিবিধান করে এসেছেন । এখানে তা ভুলে গেছেন__ 
মনে করেছেন, রাজ্য পাবার জন্যেই বুঝি যুদ্ধে ধাড়িয়েছেন । সংসারে আমরা অনেক 
সময় এরূপ দেখতে পাই, রূপের মোছে, কাঞ্চনের মোহে ব্যস্ত হয়ে উদ্দেশ্ট হারিয়ে 
বসে থাকি । যর্দি সাধন! থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্া আধার ফিরে আসে বটে, তা ন। 
হলে কেবল ছুটোছুটিই সার হয়। কৃষ্ণ তাই দেখেই প্রথম দুটি ক্লোকে তীকে বিশেষ 
শিক্ষা দিয়ে বলছেন-- 
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“কুৃতস্্া কশ্মালমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। 
অনার্ধজুষ্টমন্যগ্যমকীতিকরমজুনি ॥ 

কৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতত্যুযুপপদ্যতে । 
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যাক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥” 


-_-হে অভুঁন, এই সময়ে তোমার মোহ কোথা থেকে এল? তোমার মত শ্রেঈ 
লোকের পথে বাঁধা দিতে এমন মোহ কেনই বা এল? হে অর্জন, এ ক্লীবতা ত্যাগ 
কর। এ জয়ের দুর্বলতা তোমার মতন শক্তিমান পুরুষে শোভা পায় না। দূর করে 
দ্বিয়ে ওঠ, লড়াই কর।, ওই থেকে একটা বিশেষ উপদেশ আ'মর। পাই-_যেটা মে 
আনে, ছুর্বলতা আনে-সেইটাই মহাপাপ | মনের সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সম্বদ্ধেও 
তেমনি । শারীরিক দুর্বলতা যাতে আনে, সেটা করাঁও পাপ। আজকাল ছেলেদের 
পাশের পড়ার ঝৌঁকে শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না। এটা যে একটা পাপ, 
সে ধারণা আমাদের নেই। বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে ছেলের! বেরোবার পর আব তাদের 
শরীর বয় না। তার। হাত-পা”র ব্যবহার একেবারে ভূলে যায় । ফল, অনেক কাধে 
অক্ষমতা । শরীর-সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখ! বিশেষ দরকার । না রাখলে দুর্বলতা আনে । 
শরীর ও মনের সম্বন্ধে যা অত্যাচার করবে, তাঁর ফল ভূগতে হবেই হবে। 

অর্জন তারপর বলছেন, ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করব কি করে? গুরু দ্রোণকে মারব 
কি করে? তারপরই দেখতে পেয়েছেন, মুখে যে ধর্মভানটা করছেন, মনে তা নেই 
( মন টের পায় কিনা। ) আব বলছেন-_ 


“কার্পণ্যদোষোপহতত্বভাবঃ পূচ্ছামি ত্বাং 
ধর্মসংযৃঢ়চেতাঃ | 

যচ্ছেয়ে: শ্যান্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং 
শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥” 


--আমার কাপণ্য-দোষ এসেছে, আমি দয়ার পাত্র হয়েছি। (রুপণ-শব্দ দয়ার পাত্র, 
এ অর্থে ব্যবহৃত হত। ) মনের আট গেছে। পব গুলিয়ে গিয়ে একটা দয়ার পাত্র 
হয়েছি। তাই প্রার্থনা করছি, অন্থুনয় করছি, আমি তোমার শিশ্তু, শিক্ষা দাও ।” 
তখন শ্রীকুষ্ণ অর্জুনের মনে গোলমাল কোথা হতে হয়েছে, তাই ধরে বলছেন-_ 
“অশোচ্যানহ্থশোচন্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে |” 

_-তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু পণ্ডিত যে জন্যে শোক করেন না, তুমি তারই 
জন্যে শোক করছ ।' এই ছুই কথায় অর্জজনকে খুব ঘা! দেওয়া হল। পণ্ডিতের! কি 
বলেন? কোন্টা নিত্য? শরীরু তো পরিবর্তনশীল । পণ্তিত লোক এই অনিত্য 
শরীরের জন্তে কখনই শোক করেন না। তুমি শোক করছ। অতএব তোমার মন- 
মুখ এক নয়, তুমি পণ্ডিত নও । আমর] ভগবান শ্রীরুষ্ণের এই কয়টি কথায় ধর্মরাজ্যের 
আবশ্তকীয় প্রধান ছুটে জিনিস দ্বেখলুম | প্রথম, কোনরূপ দুর্বলতা আসতে দেওয়া 
হবে না। তা হলে উদ্দেশ্তুলাভ বহুদূর । দ্বিতীয়, মন-মুখ এক করতে হবে। এই 
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ছুটো৷ উপদেশ ষদ্দি জীবনে পালন করতে পারি, তা৷ হলেই উন্নতির দ্বার যুক্ত হবে। যে 
যে পরিমাণে এই ছুটে! পালন করেছে, সে যেখানেই থাক্‌, সংসারে বা সংসারের বাইরে 
সেই পরিমাণে যথার্থ কাজ তার দ্বারাই হবে ! 

[ ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত 
ব্ৃতার সারাংশ ] 


জ্ঞানযোগ 


গতবার আমরা ছুটি কথা বিশেষরূপে শিখেছি । প্রথম দুর্বলতা, শারীরিকই হোক 
বা মানসিকই হোক ; যা থেকে আসে, সে সমস্তই পাপ $ অতএব তা একেবারে ত্যাগ 
করতে হবে, কারণ, সে সময়ে মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শান্ত্রবাঁকা, গুরুবাক্য প্রভৃতি 
সব তুলে যায় । দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মন-মুখ এক করতে হবে অর্থাৎ পণ্ডিতের মত 
কথা বলা অথচ কাজে অন্য রকম করা চলবে না। পরমহংসদেব বলতেন, মন-মুখ এক 
করাই প্রধান সাধন । সকল স্থানে সব বিষয়েই এ সত্য । কি ধর্ম-সন্বন্ধে, কি 
সাংসারিক বিষয়সন্বন্ধেৎ সব জায়গায় এর দরকার । অনেকে হয়ত বলবেন যে, মন-মুখ 
এক করে ধর্ম কর্ম হতে পারে, কিন্তু সংসার করা চলে না। কিন্তু সেটি তূল। জগতের 
নানাবিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মাহুষ বেশ বুঝতে পারছে, বাণিজ্য বাবসায় 
প্রভৃতি ঘোর সাংসারিক বিষয়েও যে যত পরিমাণে উদ্যয আনতে পারবে, যত 
পরিমাণে মন-মুখ এক করে খাটতে পারবে, তত পবিয়াণে তার উন্নতি । 

গীতা-সম্বন্ধে আর একটি কথ! জানা আবশ্যক । যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রী 
অজুনকে গীত। বলেছিলেন । সে কথা শ্তুনলেই বা কে, লিখলেই বা কে? যুদ্ধক্ষেত্রে 
তো ব্যাসও ছিলেন না, সঞ্জয়ও ছিলেন না, অথচ গীতাপাঠে দেখতে পাই, বাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের অন্ুচর সঞ্জয় তীর প্রভৃকে গীতা বলছেন আর মহষি ব্যাস তা ক্সোকাকারে 
মহাভারত“নবদ্ধ করেছেন | তীরা জানলেন কি রকম করে? গল্প আছে, ধৃতবাষ্ট 
অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ জানবার জন্টে মহধি বেদব্যাসের নিকট 
প্রার্থনা করায় ব্যাস তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন ন]। 
তখন মহধি ব্যাস তীর বাঁসনা পূর্ণ করার জন্যে & যোগদৃষ্টি সগ্তয়কে দিয়েছিলেন । 
তাই সঞ্জয় যৃদ্ধক্ষেত্রের সব ব্যাপার দেখছেন আর ধৃতবাষ্ট্রকে বলছেন । 

আজকাঁর বিষয় জ্ঞানযোগ । মাষের যখন মোহ আসে, তখন আত্মজ্ঞান ছাড়া 
আঁর কিছুই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না। যখন আত্মীয়-স্বজন কেউ মরে 
যায় বা জীবনপ্রবাহের একট ভয়ানক পরিবর্তনরূপ আবর্ত এসে উপস্থিত হয় আব 
ক্ষুদ্র মানুষের যত কিছু মতলব একঘায়ে সব ভেঙে দেয়ঃ সেই শোকের সময় আত্মজ্ান 
যদি কারও থাকে, তবেই সে ঠিক থাকতে পাবে । এইরূপ পরিবর্তন সকলেবই জীবনে 
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কখন না কখন এসেছে বা আসবে | ' অজ্জ্জনের জীবনে এই মহাঁসমর সেই পরিবর্তন 
এনেছিল । ভগবান শ্রীরুষ্ের উপদেশে আত্মজ্ঞানসহায়ে বীরাগ্রণী অজু্ন জীবনের 
এই মহাসদ্ধিস্থল সহজে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্ত কত 
লোকই না এরূপ স্থলে আশার আলোক না৷ দেখতে পেয়ে পথহারা হয়ে অবনতি ও 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে! নে জন্তে গীতার প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ । অজুনের 
প্রতিও বটে, আব সর্বদেশের, সর্বকালের, সকল মানবের প্রতিও বটে। এইজন্টে 
পরমহংসদেবও শিক্ষা দিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।, 
ংসারের মধ্যে সব পরিবর্তনশীল । জড়রাজ্যের অন্তত সকলেই এই নিয়মের 
অধীন । কোথায় যাঁচ্ছে কি উদ্দেশ্টে, কে বলতে পাবে ? পরিণামবাদীরা (চ.৬০1৮- 
€19201505) বলেন, ক্রমোন্নতি হচ্ছে; হবার উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারেন না। বীজ 
থেকে গাছ, ফুল, ফল হচ্ছে ; এর উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্ত এ খেলা? মাহুষের 
মনে সর্বযযুগে সর্বদাই এই প্রশ্ন উদ্দিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উত্তর পায় 
নাই। ইউরোপের পণ্ডিতের] বলেন, এর উদ্দেগ্য এক অপুর সর্বাঙ্গস্থুসম্পন্ন সমাজ 
শরীর গঠন করা । আমাদের শান্ত্রে বলে, এই যে হষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শৃঙ্খলরূপ 
বিচিত্র জগৎকার্য চলেছে, এ অনাদি । এই যে ব্যাপার, এ ভগবানের দিক থেকে 
দেখলে উদ্দেশ্যবিহীন লীলাবিলাস বা খেলামাত্র বোধ হয়, কারণ বিশ্বহ্থজনে ভগবানের 
কোন এক উদ্দেশ্ঠ-সাঁধনের ইচ্ছা আছে বললে তাতে অপূর্ণতা-দোষ উপস্থিত হয়। 
তাই শান্ত্রকারের1 বলেন, সৃষ্টি তার খেলামাত্র। তিনি যে স্ষ্টি করে বড় হলেন বা! 
ছোট হলেন, তা নয়। কিস্তু আমাদের দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ মানুষ এ জগতে 
এসে নানা চেষ্টা কেন করছে, এ কথা ভাবলে উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, সংসারবন্ধন কেটে 
আত্মজ্ঞান লাভ করা, পূর্ণত্ব লাভ কপ্পে সমস্ত ছুঃখকষ্টের হাত অতিক্রম করা। সঙ্গে 
সঙ্গে এও বলা যায় যে, এরূপ ইন্দ্রিয্নজিৎ, আত্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত মনুত্ত- 
সমাজ সর্বাঙ্পূর্ণ হবে অর্থাৎ সে সমাজে সকল অঙ্গের মনের ভিতরের অভাব সম্পূর্ণরূপে 
দুর হওয়ায় সদা শাস্তি ও আনন্দ বর্তমান থাকবে। 
শ্রী যখন দেখলেন, অর্জনের এ মোহ আত্মজ্ঞান ভিন্ন যাবার নয়, তখন তিনি 
বললেন-- 
“ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।” 


--তুমি আমি যে কখন ছিলাম না বা থাকব না, তা নয়। আত্মা অজর, অমর । 
এই শরীর জড়। যে জিনিস জড় হতে উৎপন্ন, তাকে জড়ের নিয়মে থাকতে হবে। 
যা সুশ্ম, জড় অর্থাৎ মন হতে প্রন্থত, তা সুক্ষের নিয়মে চলবে । যা জড় হতে উত্তত,, 
তাকে নিত্যকাল ধরে রাখবার চেষ্টা বৃথা । জড়ের নিয়ম পরিবর্তনশীলতা। তাকে 
পরিবতিত হুতে দেব না, একভাবে চিরকাল রাখব, এ চেষ্টা মূথ্ধের কাজ, অজ্ঞানের 
কাঞ্জ। সংসারে এ চে গ্রতিনিয়ত হচ্ছে। কোন সময়ে যুধিষ্টিরকে বকরূপী ধর্ম 
জিজ্ঞাস করেছিলেন, জগতে আশ্চর্ঘ কি? যুধিষ্টি্র উত্তর দ্িলেন- 


১৫ 


“অহন্ঠহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌ ॥” 


-বোজ রোজ লোক মরছে, দেখতে পাচ্ছি । সংসারের মধ্যে এমন কেউ নেই যে 
একজনকে-নাএকজনকে মরতে দেখেনি । তবু সকলেই এমনভাবে কাজ করছে যেন 
সে অমর । সকলের ভেতরেই এই জড় শরীরকে চিরকাল ধরে রাখবার বাঞ্া। 

জড়ের ষড়বিকার আছে। জন্মঃ কিছুকাল অস্তিহ, বৃদ্ধি, পর্রিণতি বা! স্ৃপক্কাবস্থ। 
ক্ষয় বা হাস ও বিনাশ--এই ছয় অবস্থাভেদর। শাস্ত্র বলেন, মনও শম্্ম জড় হতে তৈরি। 
অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, 117, 97116 9০এ/--সব একই জিনিস 
আমাদের দেশে চার্বাকের মতও তাই ! মন বা আম্মা মস্তিষ্কের কার্য মাত্র । মন্তিষ্বের 
সঙ্গে সঙ্গে এর উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে! কোন কোন পরিণামবাদী পণ্ডিত বলেন, 
মনট? মন্তিষ্কের কার্ষমাত্র নয়, ও এক স্বতন্ত্র পদার্থ সর্বদা “আমি, 'আমি' করছে, 
এবং এ আত্মা । কিন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, মানসিক শক্তির হ্রাস-বুদ্ধি আছে। 
মনও জড়ের হ্যায় পরিবতনশীল--এ কিরূপে আত্মা হবে? অতএব শান্ত্রকাবেরা 
বলেন, আত্ম! স্বতগ্র পদ্দার্থ। শরীরের দ্বার যেমন, মনের দ্বারাও তেমনি কাজ করাচ্ছেন 
বা চালাচ্ছেন। প্রশ্ন হতে পারে--মন খারাপ হলে পাগল হয় ;--আত্মা যদি মন 
থেকে স্বতন্ত্র পদীর্থই হবে, তবে শরীরের এবং মনের পরিবর্তন তাতে লাগে কেন? 
তাকে অন্তরূপ করে দেয় কেন? উত্তরে বল। যেতে পারে, আত্মা কিছুতেই পরিবতিত 
হন না; তবে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তার অন্ত কারণ আছে । ধর--একজন একটা 
বেহালা বাজাচ্ছে, হঠাৎ তার ছি'ড়ে গেল, আর বাজল না। এ স্থলে যে বাজাচ্ছে, 
তার দৌষ, না, বেহালার দোষ ? সেইরূপ আত্মা রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ভোগ করবার 
জন্তে মন ও দেহরূপ যন্ত্র স্ষ্টি করেছে । এ বিকল হলে আর কাঁজ হয় নী। কিন্তু যন্ত্র 
বিকল হয়ে পূর্বের ন্যায় আওয়াজ না বেরুলেও আত্মা যন্ত্রী যেমন তেমনি থাকে। 
আমাদের শাপ্ত এইরূপে শরীর ও মন হতে আত্মার পার্থক্য দেখিয়েছেন । শরীর ও 
মন জড়, আত্মা চিৎ বা জ্ঞানম্বূপ | শরীরের ন্যায় মনেরও উৎপত্তি, স্থিতি এবং 
বিনাশ। আত্মা নিত্য ও অবিনাশী | 


“নিত্যঃ সর্গত, স্থাথুরচলোহয়ং ললাতনঃ |? 

_-আত্মা নিত্য, পরিবর্তনরহিত এবং সকলের মধ্যে একভাবে রয়েছেন । 
“দ্েহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্ডিধীরন্তত্র ন মুহাতি 1” 


-_-এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আসছে, মরে গেলেও তেমনি 
একটি দেহ আসে অথব' পুনর্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বুদ্ধি, পূর্ণতা এবং 
হাস-রূপ নানা পরিবর্তন আছে, দেহাস্তরপ্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা । শাস্ত্র আরও 
বলেন যে, একথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানতে পারি । 


১, 


আত্ম পরিবতিত হন না। জিজ্ঞাসা কর যেতে পারে, তবে ভোক্তা কাকে বলি? 
কে ভোগ করছে? কে সুখী, দুঃখী হচ্ছে? বেদ বলেন, যতক্ষণ আত্মা আপনাকে 
ইন্দ্রিয় ও মন-যুক্ত বোধ করেন, ততক্ষণই তিনি ভোক্তা থাকেন? খন ইন্ড্রিয় ও মনের 
সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়ঃ তখনই আত্মা আপনার যথার্থ পূর্ণন্বরূপ অনুভব করেন । শাস্ত্রে 
তাই বলে, আমরা যে আপনাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়-যুক্ত ভাবছি, এটাই আমাদের 
কারণ-শরীর । কেননা, যথার্থ আমরা! কে, একথাঁটি ভূলে গিয়ে যদি আমরা 
আমাদিগকে শরীর ও মন-বিশিষ্ট বলে না ভাবতুম, তা হলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু 
প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করত না। প্র ভূলে যাওয়াটাই ধত নষ্টের গোড়া, 
অতএব এঁটেই কারণ-শ্রীর। কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই এই শরীরের নাশ হতে পারে, 
অন্য কোন উপায়ে হয় না। কিন্তু আপনার স্বরূপ ভুলে গেলেও আত্মার বাস্তবিক 
ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আত্ম! চিরকাল পূর্ণ । মনবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলে ভাবলেই কি 
যথার্থ তাই হবে? না, আত্মা যেমন তেমনি ঠিক আছে। পরমহংসদেব বলতেন, 
যেমন চকৃমকি পাথর চারশ” বছর জলের ভেতর রাখ, তুলে এনে ঠুকলেই যে-কে সেই, 
আগুন বেরুচ্ছে, আত্মাও ঠিক তাই। শরীর মনকে যখনই দেখে বন্ধন, তখনই তা 
ফেলে দিয়ে আপনি কে, জেনে নেয় | আমর! সংসাররূপ স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নও তো 
নানারকম দেখি । যেন আমি মরে গেছি, যেন আমায় একজন কেটে ফেলেছে, 
রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর কাট৷ মুণ্ড ও ধড়টা সামনে পড়ে রয়েছে, আবার 
জাগলেই কোথাও কিছু নেই। ন্বপ্র ভেঙ্গে যায়। সকলেই একদিন তেমনি জেগে 
উঠবে। সেইজন্যেই শান্ত্রকার যাস্ক বলেন, আত্মজ্ঞানে আর্ধ, শ্নেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শৃদ্র 
সকলের সমান অধিকার । মকলকে তা শিখাও। কে জানে, কার আত্মা কখন 
জাগরিত হবে? পরমহংসদেব বলতেন, যদি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তো তিন 
বছরে, তিন মাসে বা তিনদিনেও আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। 


গীতাও বলেন-__ 
“স্থত্বাস্ামন্তকালেহপি ব্রহ্মনিবাণমুচ্ছতি ।” 


__মৃত্যুকালে যদ ক্ষণমাত্রও এই জ্ঞানের উদয় হয় তো সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয়ে বক্ষের 
সহিত মিলিত হয় ।, 

এই আত্মজ্ঞানই বেদের যূলভিত্তি, ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন। ভারত হতেই 
অপরাপর দেশে এই জ্ঞানের প্রচার হয়েছে। যেদ্দিন ভারত এই জ্ঞানের কথা ভূলবে, 
সেদিন জাতীয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তারও নাশ হবে। অপরাপর দেশের লোকের এই জ্ঞান 
যথাযথ বুঝতে এবং অন্নুভব করতে এখনও ঢের দেরি । ধর্মরাজ্যে এখনও আমরা 
জগতের গুর/স্থানীয় রয়েছি। ইংরেজ প্রভৃতি অপরাপর জাতকে বাণিজ্য, রাজনীতি, 
যুদ্ধাদি অপর সমস্ত বিষয়ে গুরু স্বীকার করে শিক্ষা করো, কিন্ত ধর্মে এ স্থানটা অধিকার 
করবার এখনও তারা উপযুক্ত হয় নি। ধর্মের জীবন্ত মূতি পরমহংসদেব প্রমুখ 
সাধুদ্দের ছেড়ে বিদেশী, বিধর্মীর নিকট আপন ধর্মের মহিম! গুনতে যাওয়ার চেয়ে 


১৭ 


মূর্খতা আর কি হতে পারে? আঙকাল কোন কোন সম্প্রদায় বৈদিক ধর্মের ছুচাঁরটে 
তন্ব আপনাদের ভিতর উদ্টো৷ করে ঢুকিয়ে নিয়ে যথার্থ ধর্ম বলে শিক্ষা দিচ্ছে। কেউ 
বা বলছে, এককোটি জন্মের পর মানুষ চাক আর নাই চাক, মুক্ত হবেই হবে এবং তার 
আত্মজ্ঞান হবে। এরূপ কর্মবাদ, ঘোর অদৃষ্টবাদদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেদ কখনো 
এরূপ শিক্ষা দেন ন1। বেদ বলেন, মানুষ মনে করলে এখনি মুক্ত হতে পারে, অথবা 
না মনে করলে অনন্তকাল স্বপ্ন দেখতে পারে । মানুষের মুক্তি হবার একটা নির্দিষ্ট 
সময় কোথাও দেওয়! হয়নি । পুরাণাদিতেও বলা আছে মাত্র যে, চুরাশি লক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করে জীব মনুষ্যজন্ম পায় । মুক্তির একট! নির্দিষ্ট সময় কেমন করেই বা হতে 
পাবে? জন্মমরণাদিতে আত্মার তো কেন দোষ বাস্তবিক লাগেনি । আতা! যেন 
নিত্রিত £ যেদিন ঘুম ভাঙ্গবে, সেদিন মুক্ত হবে। আত্মা সর্বশক্তির আধার ; যেদিন 
তা উপলব্ধি করবে, যেদিন জানবে আহি রাজার ছেলে, সেদিনই স্বস্থানে চলে যাবে, 
আপন মহিমায় বর্তমান থাকবে । কোন কোন সম্প্রদায় বলছেন, 'চিরতুষারাবৃত 
গিরিশৃঙ্গনিবাসী মুক্তাত্মাগের সহিত তাহারা বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। নিত্য 
তাহাদের সহিত দর্শন, স্পর্শন এবং পত্রপ্রেরণাদি পর্যন্ত হইয়া থাকে । বেশ কথা; 
হয়ে থাকে হোক ! কিন্ত বেদপুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে যখন তাদের কিছুমাত্র নামগন্ধ নেই, 
তখন তীদদের পরিচয় নেবার জন্যে আমাদের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নেই । আয় অন্ন; 
যে যা বলবে, তাই নিয়েই ছুটোছুটি করে হয়রান হবার সময় কোথা ? 


আত্মায় স্থুখছুঃখের লেশ ল।গছে না; তিনি পুর্ন। কিন্তু শরীর এই জড় রাজোর 
নিয়ম অনুযায়ী পরিবতিত হচ্ছে । এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাহুষের মরবার সময় কি 
হয়? স্থল শরীরটা, যেটা নিয়ে মন খেলছে, তখন একেবারে বিকল হয়ে যায়, 
_-তখন লোকে ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেমন নৃতন কাপড় পরে? আত্মা 
তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নৃতন শরীর ধারণ করে আর এই শরীরে যে সমস্ত চিন্তা, 
চেষ্টা ও কার্য কর! হল, তার সংস্কার মনের সঙ্গে থেকে যায়। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্ত্রিয় 
এবং রূপরসাদির সংস্কার_-এইগুলি আত্মার স্থক্্ম শবীর। সুক্ষ শরীর স্থস্ম জড়ে প্রস্তত। 
মন ও ইন্ত্রিয়াি-বিশিষ্ট সক্ম শরীর স্থূল শরীের নৃঙাতে নষ্ট হয় না, মৃত্যুর পরেও 
আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে । অথবা স্কুল শরীরট1 ফেলে দিলে আত্মার, আমি শরীর 
ও ইন্দ্রিয়বান, এ ৰৌধ নাশ হয় না। তখন পূর্ব শরীরের সংস্কারান্যায়ী হয়ে আত্মার 
অন্ত একটা স্থুল শরীর ধারণের বা গঠনের ইচ্ছা হয় এবং যে পিতা-মাতার রসে 
জন্মিলে আপন সংস্কার-বিকাশের উপযোগী শরীর পাওয়া যাবে, তীর্দের নিকট আকৃষ্ট 
হয়। পূর্বানষ্টিত কর্মই তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। এ সুক্ম শরীরের দৈর্ঘ্য, 
বিস্তার বা গুরুত্বাদি নাই এবং গর্ভাধানের দিন হতেই মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। স্ক্্ 
শরীর চক্ষু দিবে দেখ! যায না বটে, কিন্তু সেটাও জড়। বায়ু এবং আকাশের চেয়েও 
তাস্থক্ম। মৃত্যুর পূর্বে স্ুল শরীরের সাহাধ্যে যতদূর শিখে গ্নেছে, নূতন জন্মে নৃতন 
স্থুল শরীর পেয়ে আত্মা তার পর থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং জ্ঞানলাভ করতে 


খাকে | 


পুর্বে যা বলা হল, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, কেন আমরা সকলে সমান বিছ্যা- 
বুদ্ধি সম্পদ নিয়ে সকল বিষয়ে সমান হয়ে সংসারে জন্মই না, কেনই বা সংসারে একটি 
মান্থষের শরীর মন আর একটির সঙ্গে সমান হয় না? কেনই বা মানসিক, 
আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমাদের ভিতর ম্বাভাবিক প্রভেদ বঙমান ? পুনর্জম্মবাদ 
হতেই এর বেশ মীমাংসা হয়। পিতার দোঁষগুণ সম্তানে আসে, এই কথা বলে 
আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সর্ববাদিপ্রত্যক্ষ ভেদ ব৷ বৈষম্যের মীমাংসা! করেন, 
কারণ, শারীরিক নান প্রকার রোগ, মানসিক অশেষবিধ দোষ বা গুণ পিতা হতে 
অনেক পরিমাণে সন্তানে আসে--এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব স্থলে দেখা যায়, 
ছেলে বাপের মত আদৌ নয়, সেখানে তারা শিক্ষার তারতম্য বলে বোঝাবার চেষ্টা 
করেন । এইরূপে দোষটা সব বাপের ও গুরুর উপর এসে পড়ে । তারা উক্ত 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের অন্ত সমাধান দিতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, এ প্রভেদ 
কর্ম-অন্ুসারে হয়। মানুষ যখনি যে কাজ করে, ত1। কোন বিশেষ উদ্দেশ্টে করে এবং 
এ উদ্দেশ্য লাভ করতে তার গিজের ভেতরের এবং বাইরের কতকগুলি শক্তিকে এক 
বিশেষভাবে চালিত করে থাকে । এ সকল শক্তি যখন জাগরিত ও চালিত হল, 
তখন ফলঘ্বরূপ কতকগুলি পরিবর্তন এনে দেবেই দেবে । এর পরিবর্তনগুলিকে আবার 
তার মন ভাল ব। মন্দ, সখ বা ছুঃখ বলে বোঝে বা অনুভব করে। যদি ভাল ব৷ 
স্থখ বলে বোঝে, তে। মন সেগুলিকে চিরকাল ধরে নিজম্ব করে রাখতে চায় । আর 
যদি মন্দ বা ছুংখ বলে বোঝে বা ভবিষ্যতে সেগুলি নিশ্চিত দুঃখ এনে দেবে এমনও 
বোঝে, তা হলে মন সেগুলিকে যেকোন উপায়ে হোক, তাড়াবার চেষ্টা করে। 
এইরূপে বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, আবার সেই গাছে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ এক কর্ম হতে স্থখ বা ছুঃখভোগ এবং অপর কর্মও এসে উপস্থিত হয়। 
অনেক কর্মের ফল বা সুখছুঃখভোগ হবার এ জন্মে সময় হল ন?, দেখতে পাওয়া যায় । 
কাজেই তা পরজন্মে হয়ে থাকে । 

বেদান্তে মনুয্যকৃত সকল কর্মের পাচ ভাগে বিভাগ করা হয়েছে, যথা-_-নিত্য, 
আগামী, সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও প্রতিষিদ্ধ। নিত্য কর্ম শৌচসন্ধ্যাদি প্রত্যহ করতেই হয়। 
করলে বিশেষ ফল নেই, না করলে দোষ আছে। গ্রতিষিদ্ধ কর্মগুলি করতে শাগ্র 
নিষেধ করেন, যেমন-চুরি করে! না, খুন করো না ইত্যাদি । সঞ্চিত কর্মগুলি মানুষ 
পূর্ব পূর্ব জন্মে করে ফেলেছে । কিন্তু এখনও তাদের ফলযোগ করতে বাকি রয়েছে । 
তাদেরই মধ্যে কতক গুলির ফলভোগ-ম্বরূপ মানুষ এ জন্মে ভাল বা মন্দ শরীর, মন ও 
নানা চেষ্টা প্রাপ্ত হয়েছে । এইগুলির নামই প্রারন্ধ। আর এই জন্মে অন্ষ্ঠিত কর্ম- 
গুলিকে বা যে কর্মগুলির ফলে পরজন্ম হবে, তাদের আগামী কর্ম বলা হয়েছে । 
আগামী, সঞ্চিত ও প্রারন্ব__এই তিন প্রকার কর্ম বোঝাবার জন্তে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 
তাঁর রচিত গ্রন্থে একটি বেশ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । যথা-একজন লোক ধনুক ধরে তীর 
ছাড়ছে । একটা তীর ছুঁড়ে ফেলেছে । একটা ছু'ড়বে মনে করে ধঙ্গকে লাগিয়েছে 
আর কতকগুলো তার পিঠে বীধা-_-তুণে রয়েছে। যেটা ছুড়ে ফেলেছে, সেটা 


চি 


যেখানে হয় লাগবে। এ তীরটার সঙ্গে প্রারন্ধ কর্মের তুলনা করা যেতে পারে। 
এঁ কর্মের উপর মানুষের কোন হাত নেই। একবর্ষের ফল তার শব্ীর মন ভোগ 
করবেই করবে । ইচ্ছা করলেও সে এ ফলভোগ রোধ করতে পারবে না। সেই 
জন্যে মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করেও প্রীরন্ধ কর্মের ফল শরীরে ভোগ করেন। 

ঘে তীরটা ছু ড়বে বলে হাতে নিয়েছে সেটাকে আগামী কর্মের সঙ্গে তুলন! করা 
যায়। এ তীরটা যেমন সে ছু ড়তেও পারে, না ছু ড়তেও পারে সেইরূপ আগামী কর্ম 
মানুষ ইচ্ছা করলে রোধ করতে পারে। যে তীরগুলি পিঠে বীধা রয়েছে, সেইগুলোর 
সঙ্গে তার সঞ্চিত কর্মের তুলন। হতে পারে। 

শান্ত্রকার বলেন, যে কর্ম করছ তার ফলভোগ করতেই হবে। একটা কর্ম আবার 
অন্ত কর্ম প্রসব করে। এইরূপে কর্ম-বন্ধন দিনে দিনে, জন্মে জন্মে বাড়তে থাকে । 
এর শেষ কবে হবে? যেদিন আত্মজ্ঞানলাভ হবে-_মান্ষ যেদিন দেখবে সে অখণ্ড, 
অবিনাশী, জরামরণরহিত পূর্ণানন্দময় আত্মা। সে কখনও ভোগ করেও নি, করবেও 
না। শরীর ও নই এতকাল কাজ করেছে ও ভোগ করেছে। জবাফুলের পাশে 
থাকাতেই বংট। কাচের গায়ে লেগেছে, কাচটা লাল দেখিয়েছে, তা বাস্তবিক কাচের 
রংনয়। অথচ শন্বত্বপপ আত্মা আছেন বলেই সব কাজকর্ম চলেছে। অতএব 
জ্ঞানলাভ হলেই আর কোন কর্মের জোর চলে না, সমুদয় সেই কর্ম শেষ হয়ে যায়, 
জ্ঞানায়ির তেজে সমুদয় জন্ম হয়ে যায় । 

*সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।” 
“জ্ঞানাগ্সিঃ সর্বকর্াণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথ।1” 

এই জ্ঞানলাভই আমাদের জীবনের উন্দেশ্ঠ । ন্থখই ভোগ কর বা ছুঃখই ভোগ 
কর, তোমার জীবনের উদ্দেশ্ট ওছুটোর একটাও নয় । সংসারেই থাকুক বা সন্্যাসীই 
হোক, ছাত্র-জীবনের মধ্যে ব" ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের ছুটোছুটির ভেতর যেখানেই থাকুক 
না কেন, মানুষ সকল অবস্থায় এমন ভাবে কাজ করতে পারে, যাতে তার প্রত্যেক 
কাজই তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে। লোকে মনে করে বটে, কিন্তু ধর্ম 
জিনিসটা সংসার থেকে আলাদা করে রাখবার জে! নেই। এটা বোঝাবাঁর জন্যেই 
যেন গীতার উপদেশ আরস্ত হয়েছে রণভূমিতে, যেথায় হিংসা-দ্েষের তরঙ্গ গর্জাচ্ছে। 
উদ্যমরহিত হয়ে থাকবার অবকাশ মাত্র নেই এবং মানব-মনের পৈশাচিক প্রবৃত্তিগুলোই 
নিঃসঙ্কোচে খেলতে দাড়িয়েছে । এখানে যদি ধর্মের সর্বোচ্চ উপদেশ ও অনুষ্ঠান চলে, 
তবে সংসারে আর এমন কোন্‌ স্থান আছে, যেখানে তা চলবে না? যেধর্ম সকলের 
জন্ঠে নয়, সে ধর্ম কে চায়? তুমি স্থখে থাক, শান্তি পাও আর আমি ছুঃখ-কষ্টে মরি, 
এ শান্ত্রকারের ইচ্ছ! নয়। যথার্থ ধর্মের অনুষ্ঠান, গৃহস্থজীবনে বা সন্গ্যাস বিয়ে' সব 
জায়গায় চলবে । ধর্ম নকলকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে, “মানুষ 
তুমি যে পূর্ণন্বরূপ, তাই আছ, হাজারই কেন মনে কর না তুমি স্কুত্রঃ তোমার শরীর 
আছে, তোমার বৃথছুংখ-ভোগ হচ্ছে, তুমি মরবে ইত্যার্দি, তুমি ঘা তাই আছ ও 


পি 


থাকবে । ধর্ম বলছেন--- 


“ঘ এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌। 
উতভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হস্তে ॥* 


_-'যে কেউ আত্মাকে হস্ত! বলে মনে করেন কিংবা মনে করেন আত্মা মরে; তীর 
উভয়েই আত্মাকে জানেন না, আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না।” 


“ন জায়তে. অিয়তে ব! কর্দীচৎ |” 
_-€ আত্মা ) কখনও জন্মেন না, বা মরেনও না। 


“বেদাবিনাশিনং নিতং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ 11” 


_-'যিনি নিত্যন্বরূপ আত্মাকে জনেন, তিনি কাকেই বা মারবেন, কার দ্বারাই বা হত 
হবেন? তিনি কিছুই করেন না। তর শরীর-মন আমরণ আপনা-আপনি কাজ 
করে চলে যায় । সৎকাজ, পরোপকার প্রভৃতি তার শ্বভাবসিদ্ধ হয়ে যাঁয় । 

দেখা গেল, আত্মজ্ঞান মানুষকে স্থুখছুঃখের পারে নিয়ে যায়। সেইজন্য মানুষ 
যখন শোকে মোহে অবশ হয়ে পড়ে তখন আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়ে দেওয়। ছাড়! 
অন্য উপায় নেই। এ জ্ঞান উপলব্ধি না করে, অর্জ্নেরও শোক মোহ যায়নি । বিশ্বরূপ 
দর্শন না করে, এক মহাশক্তির হাতে যন্ত্রত্বরূপ হয়ে রয়েছি, এ কথা অন্ছভব না করে 
কারও কোন দিন অজ্ঞান-প্রস্থত শোক মোহ ছূর্বলতাদির লোপ হয় না । অর্জ্জন যখন 
দেখলেন যে, সংসারে কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই, তথুনি তার ভ্রম ঘুচলো, তখুনি 
তার শোক মোহ দুরে গেল। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীক্ষষ্ণ শুধু যে এই আত্মতত্ব বলে গেছেন মাত্র, তা নয়, 
কিন্তু সাধারণভাবে অর্ঞনকে আরও অনেক বুঝিয়েছেন । বলেছেন, তোমার যশ 
যাবে, তোমাকে লোকে কাপুরুষ ঠাউরে অবজ্ঞা করবে, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল 
ইত্যাদি। একথাগুলি অনেক সময় লোকে ন। বুঝে দৌষ দেয় । মনে করে, ভগবান 
শ্ীক্ষঞ্ণ 'এখানে কি ছাই কথা বলছেন ! তবে কি লোকে নিন্দা করবে বলে ভয়ে অসৎ 
কাজগুলোও করতে হবে? না, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলে ভগবানের এ 
কথাগুলিরও গভীর ভাব আছে দেখা যায় । দেখতে পাই, লোকে যার যশ করে, 
বান্তবিক তার কোন-ন। কোন বিশেষ গুণ আছে। যদি গুণ নাথাকে, তবে দে যশ 
স্থায়ী হয় না। ভাল কাজ করলে সাধারণ লোকে তোমার সৎ উদ্দেশ্য বিশেষ করে 
ন বুঝলেও গুণ কীর্তন করে। কারও ফোষ-গুণ বিচার করবার জন্যে সম্মুখে ধরলে 
অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষও বুঝতে পারে । কেন না, সকলের ভেতর ভগবান রয়েছেন, 
তার শক্তিতেই ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতাও তাদের স্বভাবতঃ রয়েছে । ঘযদ্দি তোমাক 
লোকে নিন্দা করে, তবে তার ছুটে কারণ হতে পারে । হয় লোকে তোমায় বুঝতে 
পারে না তুমি এত উন্নত অথবা তুমি যথার্থ নিন্দার পাত্র। সে স্থলে আপনাকে 


৯ 


তোমার প্রথমতঃ বোঝ] দরকার । স্থিরভাবে আপনাকে খুব তন্ন তন্ন করে দেখে 
তবে লোকের কথা তোমার উপেক্ষা কর! উচিত। তাই ভগবান অর্জুনকে প্রথমেই 
দেখালেন যে মোহের জন্তেই তাঁর এই ভাবের উদয় হয়েছে--ভগ্ হয়েছে--তাই তিনি 
যুদ্ধ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছেন। তাই অকারণ লোকে তীর অযশ করবে না, এ 
কথ] তাঁর জানা উচিত এবং মোহ ছাড়া উচিত-_ 
ভগবান তার পর বলছেন--. 
“অথ চৈনং নিত্যঙ্গাতং নিত্যং বা মন্সে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহে! নৈনং শোচিতুমর্সি ॥” 
--আত্মা নিত্য জন্মাচ্ছেন ও নিত্য মরছেন, এ কথাঁও যদি স্বীকার কর, তা হলেও 
তোমার শোক করা উচিত নয়।' কারণ মরতে হবে, এট। সকলে জানে । যে দিন থেকে 
ছেলেট! জন্মাল, সে দিন থেকে সেঁ মরবার দিকেই এগুতে লাগল । তাই বল্ছেন, এই 
অপরিহার্য বিষয়ের জন্তে ভাবলে কি হবে ? শরীর তো নিশ্চিত যাবেই । আবার 
জন্মাবে। তবে তীর জন্তে আর শোক কেন ? এ বিষয়ে শোক করা মুর্খের কাজ। 
“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্রনিধনান্েব তত্র ক! পরিদেবনা |” 
--মাঞ্গষষ কোথা হতে এখানে এসেছে কেউ জানে না, কোথা যাবে তাও জানে না। 
এই যে সব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও ছুদিনের জন্যে, একথাও জানে । তবে আবার মিছে 
শোক কেন? আর যদি মানুষকে অবিনাশী আত্মা বলে জেনে থাক, তা হলে সে তো 
কখন মরবে না, এ কথা স্থির । তবে আবার শোক কিসের ? 
«“আশ্চধবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্‌ 
আশ্চর্যব্ধদতি তথেৈব চান্তঃ | 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি 
শুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ |” 
--'সেই আত্মাকে কেহ ব' আশ্চর্য হয়ে দেখে, কেহ বা এর আশ্চর্য স্বরূপ বলে, কেহ ব 
তাই অবাক্‌ হয়ে শুনে, আবার মন্দভাগা কেহ ব! শুনেও এর বিষয় ধারণা করতে 
পারেনা? 
“হতো বা প্রাশ্দ্যমি স্বর্গং জিত্বা! বা ভোক্ষ্যসে মহীমূ। 
তম্মাদুত্িট কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ |” 
যদি এই যুদ্ধে হেরে যাও, ক্ষত্রয় তুমি, কর্তব্য পালন করে সম্মুখযুদ্ধে মরে স্বর্গে 
যাবে, জিতলে রাজ্য পাবে, অতএব যুদ্ধ কর।' কিরূপে যুদ্ধ করবে? 


দন্ুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাঁভৌ জয়াজযৌ ।” 
_-ুখ ছুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ লোকদান মমান জান করে যুদ্ধ কর । তা হলে পাপ 


সই 


স্পর্শ.করতে পারবে না। কিছু দেখো না। কেবল কর্তব্য ও সত্য পালন করতে যুদ্ধ 
চরছ, এইটি দেখ। এই রকমে সংসারে যদি আমরা কাজ করতে পারি, সব সময়ে এই 
ভাব যদি মনে রাখতে পারি, সংসারে এসে লাভ-লোকসানের দিকে নজর না রেখে যদি 
শ্বর্লের চাকর-চাঁকরাঁনীর মত কাঁজ করে যেতে পারি, কিছুতেই আর বন্ধন আসবে 
1 ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রনর হব। এইটি জ্ঞানযোগের যূল কথা । 


৭ পিল শপ পা শী লা স্পিন হত শন কপীসীপিসসদ আপিল পাপা পালিশ শট পাশিাচিত 
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গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়, একথ। আমি প্রথম বারে বলেছি। প্রক্ষিপ্ত নয়, তার একটা 
[রণ আছে। শান্ত্রপাঠে দেখতে পাই, আমাদের দেশের দার্শনিকদের একটা 
সাধারণ গুণ ছিল। সেই গুণটার একটু আধটু এখানকার দেশীয় ও বিদেশীয় 
শশনিকর্দের জীবনে এলে তাদের নিজের এবং অপর সাধারণের পরম লাভ হয়। 
[ামাদের দেশের দার্শনিকেবা শুধু বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় প্রমাণ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন 
7, কিন্ত যাতে সেটা জীবনে পরিণত করতে পারেন তার চেষ্টা করতেন এবং পরিণত 
বার পর এ সত্য জনসাধারণে প্রচার করতেন। শ্রীরুষ্ণের জীবন দেখলে বুঝতে 
রবে, তিনি গীতাতে য! বলেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তা৷ অনুষ্ঠান করে 
টার সত্যতা দেঞিয়ে গিয়েছেন অথবা গীতায় প্রচারিত সত্যসকল তাঁর জীবনেই প্রথম 
কু অনুষ্ঠিত দেখতে পাই । অতএব তিনিই যে গীতাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

যোগের বিষয় পূর্বে কতক বলেছি। মনের শক্তি উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পূর্ণভাবে 
[লিত করার নাম যোগ । দেখতে পাই, কোন ছেলে চেষ্টা করেও লেখাপড়া শিখতে 
রছে না, পাশ করতে পারছে না, এর কারণ কি? তার মনের শক্তি এক জায়গায় 
ড় করতে পারে না, আর কতকগুলি বিষয়ের দিকে মনের কতকটা সর্বদা পড়ে 
কে; সে সমস্ত মন গুটিয়ে নিয়ে এক বিষয়ে দিতে পারে না। মনের শক্তি অন্ত- 
কে ব্যয় হয়ে যায়, সেজন্টে সে উন্দিষ্ট বিষয় ঠিক আরত্ত করতে পারে না। যোগ 
[নে উদ্দেশ্ঠ যাই হোক না কেন, তাতে পৌছুবাঁর বা তা লাভ করবার সহজ উপায়। 
দ সহজ উপাদ্নটি কি? শরীর-মনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে এনে এ বিষয়ে লাগান । 
নলাভ হোক, অথবা! ধর্মলাভ হোক+ পরের কল্যাণের জন্তে অন্ত কোন কাজ হোক, 
তে কৃতকার্য হবার জনে অন্ত কোন কাপ হোক, অথবা পরের কল্যাণের সহঙ্গ 
পায়ের সাধারণ নামই “যোগ” দেওয়া যেতে পারে: সমস্ত মন গুটিয়ে আনবার শক্তি 
কাথা থেকে আসবে ? সকগপ শক্তিই আমাদের ভেতর রয়েছে । কেন না, আত্মাই 
কল শরির আকর। শরীর, মন,বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁর হাতের য্তঃমাত্র । এ সকল যন্ত্র 
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নিয়ে তিনি এই অদ্ভূত খেল। খেলছেন । যন্ত্র খারাপ হলে যেমন কোন বিষয় ভাল ক 
করা যায় না, সেইরূপ মন, বুদ্ধি মলিন হলে আত্মার খেলাও তদ্রপ হয়। তার অঃ 
শক্তি-প্রকাশের সুবিধা হয় না। কিন্তু যন, বুদ্ধি যদ্দি খুব শুদ্ধ হয়, সত্তগুণবিশিষ্ট হ 
তবে তার ভেতরের শক্তির অদ্ভূত প্রকাশ হয়ে থাকে । 
যোগ-শব্ধ সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে পারলেও আমাদের শান্ত্রে তা কে, 
ধর্মসদ্বদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে । এখন জ্ঞবানযোগ কাকে বলে, দেখ যাক । পরমহংস 
বলতেন, একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান । কোন বিষয়ে কারও বাস্তবিক জ্ 
হয়েছে, কখন বলব ? যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশ--সে সকল জায়গায়, সকল জিনিত 
ভেতর দেখবে । যার স্থর-জ্ঞান হয়েছে সে সকল শব্দের ভেততরই স্থরের খেল। দেখ 
পায়। একট! জিনিস পড়ল, একখান গাড়ী দৌডুল, একজন লোক কথা কইল, 
সব ভিন্ন ভিন্ন আওয়।জ কোন্‌ সুরের কোন্‌ পরদ্ায় ছল সে তা বুঝতে ও বলতে পা 
এমন কি, সে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পায় । রঙের খেলা 
সে স্থরের খেল! দেখতে পায় । সমগ্র জগৎ তার কাছে অপূর্ব স্বরলহরীমীত্র এবং ন' 
জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয় । পিথাগোরসের অন্নুভব হত, স্ুর্য-চন্দ্রের ঘোর, 
সঙ্গে সঙ্কে এক অপূর্ব স্থুর চলেছে । তিনি উহাকে 10510 ০৫ 0106 9016 
বলতেন । পরমহংসদ্দেবের অনুভব হত, সমুদয় জগতমধ্যে এক অপূর্ব ওক্কার-ধ্বনি উঠ: 
পাখীর ডাকে, নদীর তরঙ্গে, সমুদ্রের কল্লোলে, সেই ও ও ধ্বনি । সকল স্থানের স 
শব্দের ভেতর দিয়ে সকল সময়ে সেই অনাহত নাদ প্রবাহিত হচ্ছে । 
স্রজ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন, অন্তান্ত বিষয়েও সেইরূপ | পপ বা রস-জ্ঞান যার হয়ে 
তার কাছে সমগ্র জগৎ রূপ ও রসের বিকারমাত্র বলে অনুভূত হয়। বহুজ্ঞান সকদে 
রয়েছে । স্খছুঃখের জ্ঞানও সকলের আছে । স্থুলচক্ষে যাদের জড় বলে মনে হয়, 
সকল পদার্থও আঘাতে প্রত্তিঘাত দিয়ে নিজ জীবন এবং কিছু-না-কিছু জ্ঞানের পা 
দিচ্ছে । আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির জ্ঞান প্জ্ঞানমেতন্নন্সষ্যানাং যত্তেষাঁং মুগপক্ষি' 
(চণ্ডী)__পশ্ু, পক্ষী ও মানুষের সমানভাবেই রয়েছে, এ জ্ঞানকে আমরা জ্ঞান 
না। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের ভেতর যর্দী আমর! এক শক্তির বিকাশ, এক নি: 
খেল। দেখতে পাই, ভবে তাকে জ্ঞান বলে থাকি । ফলট! পেকে গাছ থেকে মা 
পড়ল, টিলটা ছু ডলুম-_-মাঁটিতে এসে পড়ল, মাহুষ লাফ দিয়ে আকাশে উঠতে গ 
না, পৃথিবীটা সুর্যের চারদিকে ঘুরছে ইত্যাদি জ্ঞানগুলিকে যত দিন না৷ আমর" 
শক্তির প্রস্থত বলে দেখতে পেয়েছিলাম, ততদিন এ বহজ্ঞানগুলি আমাদিগকে জ 
পথে বড় বেশী অগ্রসর করেনি । আর যেই দেখলুম যে, এ নকলগুলি মাধ] 
নামক এক শক্তির খেলায় হচ্ছে, অমনি আমাদের জ্ঞান কতদূর ব্যাপিল, কত 
বিষয়কে আমর! একস্ত্রে গাথতে পারলাম, তা আর বলে বোঝাতে হবে না । এ 
পৃথক পৃথক পদ্দার্থ ও অন্ুভবসকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করার নামই জ্ঞান । 
সকল অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবার কয়েকটি শ্রেণীর অস্তভূত্তি দেখতে পাঁওয় 
এবং শাস্ত্র রলেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই সমস্ত শ্রেণীকে একের অং 
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দেখতে পান। এই একজ্ঞান একবার হলে আর কখনও অজ্ঞান আসতে পারে না? 
এইজন্ঠে গীতা বলেন, জ্ঞানী তিনিই, যিনি সদা সর্বত্র সেই একের প্রকাশ দেখেন । 
এই বহুজ্ঞানের ভেতর যিনি সেই এককে দেখতে পান, “একো বহ্‌নায্, তিনিই 
মৃত্যুঞ্জয় হন, স্থথছুঃখের পারে যান । ' 

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনের সর্বন্ত এই শিক্ষাই দেখ! যায় যে, জানসহায়ে কিরূপে 
আমরা সেই একের কাছে পৌছুব। সেএকযাই হোক না কেন, তাঁতে কি এসে 
যায়? যা হতে এই সব হয়েছে, সেই তাই, সেখানে যেতে হবে। তাকে যাই বল ন। 
কেন, ঈশ্বর, ভগবান, কালী, ব্রহ্ষ_ঠিক বল্তে গেলে সে স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুলি নয়, 
ক্লীবলিক্গও নয়। এখন সেই একজ্ঞান-লাভের উপায় কি? পরমহংসদেখ বলতেন, 
একটা বিষয়ে যদি আপনার লাভ-লোৌকসান ভূলে যৌল আনা মন ঢেলে দিতে পার, 
তবে সেই একজ্ঞানে নিশ্চয় উপস্থিত হবে । সাধুই হও বা বিষয়ীই হও, যদি ষোল আনা 
হতে পার €তো সেই একের প্রকাশ দেখতে পাবে । স্বদেশের জন্যে যদি ষোল আনা 
মন দিয়ে কেউ পাগল হতে পারে তো! সেই দেশহিতৈষিতার ভেতর দ্দিয়ে তার নিকট 
সেই একের প্রকাশ হবে। বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি যে বিষয়ের চর্চাই কর না 
কেন, যদি ষোল আন? মন দিয়ে কর তে। তাই তোমাকে সেই জ্ঞানে নিয়ে যাবে । এ 
পরমহংসদেবের কথা । বড় নৃতন কথা, বড় অন্তুত সত্য । শুনতে যেমন সোজা, করতে 
তেমনি শক্ত । সব বিষয়েই এরূপ দেখি । যেটা খুব সহজ, সেটাই আবার খুব শক্ত । 
যেটা খুব নিকটে, সেটাই আবার খুব দূরে । গলায় হার রয়েছে, চারদিকে খুঁজছি, এ 
ভ্রম গ্রায় হয়। আত্মা অত্যন্ত নিকটে কি না, তাই বুঝতে পারি না। তিনি যে 
আমারই ভেতর, একথা বিশ্বাস করি না। ভার দেখা পাবার জন্যে পাহাড় পর্ব নানা- 
দেশ ঘুরে উপোস করে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে দেখি, আমারই ভেতর তিনি। 
পরমহংসদ্দেব বলতেন, মানুষের মন যেন জাহাজের যাস্তলের পাখী । কোন সময়ে 
একটা পাখী একথান। জাহাজের মাস্তলের ওপর বসেছিল । জাহা'জখানা চলতে চলতে 
ক্রমে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পড়ল । পাখীটা বসে বসে বিরক্ত হয়ে অন্ঠাত্র যাবার 
চেষ্টায় উডল। কিন্তু চারদ্দিকেই জল | উড়ে উড়ে কোথাও স্থল ন! পেয়ে ক্লান্ত হয়ে 
শেষে সেই মাস্বলের ওপ্র এসে বসল । মানুষের মনও সেই রকম নানার্দিকে নানা- 
বিষয় অনুসন্ধান করে র্লাস্ত হয়ে, শেষে আপনার ভেতর সেই একের দেখ! পেয়ে 
'নশ্চিন্ত হয়। 

সর্বদা সকলের ভেতরে থাকলেও শ্রদ্ধ বুদ্ধির নিকট সেই একের জ্ঞান খুব কাছে । 
বদ্ধ জীবের জড় বুদ্ধির অনেক দুরে জ্ঞানযোগ সাধন করা বা জীবনে পরিণত করা 
শক্তু। অতি শুদ্ধ বুদ্ধি যাদের, তারাই পারে । বিচার করে কোন বিষয় ঠিক দেখে 
যখন তা তৎক্ষণাৎ কাজে করতে পারবে, তখনই তুমি জ্ঞান-সাধন করবার উপযুক্ত 
অধ্বিকারী । মনে উঠল--বড়লোক হবো, দেশজুড়ে গণ্যমান্ত হবো । অথচ বিচার 
করে দেখলে, এই দুদিনের জীবনে নামঘশের চেয়ে ভগবানলাভের চেষ্টাই ঠিক। কিন্ত 
মনকে ধরে রাখতে না পেরে যদি তুচ্ছ ধনমানের জন্তোই ছুট: তা৷ হলে তোমার দ্বারা 
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জ্ঞানযোগ হবে না, তোমার অন্ রাস্তা। যেজ্ঞানযোগের সাধক, মন তার মুঠোর 
ভেতর, আয়ত্তের ভেতর থকেবে, যা হুকুম করবে, তাই করবে । ভগবান যীশু যখন 
নিজ অন্তনিহিত শক্তিবিকাশের জন্তে চল্লিশ দ্বিন উপবাঁস করে তপস্যা করেন, তখন 
শয়তান প্রলোভন দেখাতে এসেছিল । ধন দেবে, মান দেবে, রাজ্যসম্পদ দেবে, সুন্দরী 
্ত্ী দেবে ইত্যাদি বলেছিল । তাই শুনে তিনি অমনি বলে উঠলেন, 66 676 
06101001002, 32000! বাসনা-শয়তান, দূর হও । আমাদের ভেতরও এ রকম 
অনবরত বাসনা উঠছে। নানান জন্মের বাসনা সব ফুটে উঠছে । আবার যখন সং 
উদ্দেশে সাধীরণ-কল্যাণের জন্টে কোন কাজ করতে যাচ্ছ, তক্ষুনি রক্তবীজের বংশের 
হ্যায় বাসনা-সম্তান শত শত এককালে জাগরিত হয়ে ব্যাকুল করে তুলছে । যিনি 
ইন্দ্রিয়জয়ী, তিনি এ সব বাসনাবীজ দেখতে এবং মন থেকে তাড়াতে পারেন । কিন্ত 
সংস্কার যদি বেশী দৃঢ় হয়, তবে আর শুধু বিচার করে তাড়াতে পারা যায় না। এ 
প্রকার লোকের অন্ত পথ। সংস্কার অল্প হলে বিচার করে মন ঠিক রাখা যেতে পাঁরে। 
জ্ঞানযোগ যিনি সাধন করেন, তার বাসনা তত প্রবল নয়, মন সহজেই তাদের আয়ত্ত 
করতে পারে এবং স্থির থাকে। 

ভগবান শ্রীকুষ্ের নিজ জীবনে মহাজ্ঞানীর ভাব প্রতিপদে দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
জীবনের অতি সঙ্কটস্থলেও তাঁর কি অদ্ভূত সমুদ্রবৎ স্থিরত্ব ও গাতীর্য । ফলফুল- 
শোভিত মধুর বুন্দারণ্যে, শত্রবেষ্টিত মথুরায়, রাজকুলসম্মানিত হস্তিনায়, রাগঘ্েষ- 
পৃরিত রণস্থলে, পুর্বস্থ তিমুখরিত প্রভাসে এবং স্ববংশ-ধবংসের সময়ও সেই স্থির, অচল, 
অটল ভাব। যদুকুলধ্বংস হবাঁর পূর্বেই তিনি দেখলেন, কার্ষ-কারণ-গ্রবাহের ফলম্বরণ 
তা ঘটবেই ঘটবে। এদের কর্মেই এই ভীষণ ফল প্রসব করে । অশেষ চেষ্টায়ও যখন 
তা ফিরল না, তখন মহাজ্ঞানী গীতাকার স্থির হৃদয়ে আপন বংশের নিধন দর্শন 
করলেন । নিজের সামনে ধ্বংস হয়ে ষাচ্ছে, অথচ মন অবিচলিত হয়ে চুপ করে আছে। 
স্বামীজী বলতেন, গীতার ভাব হচ্ছে 11021752 ৪০01%16-র ভেতর 11)05035 1651, 
অবিরাম কার্ধের ভেতর অন্তত বিশ্রাম, যোগীর অচল ভাঁব। গীতাসন্বন্ধে স্বামীজীর 
এইভাঁবে একখানি ছবি আকার ইচ্ছ৷ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সারথিবেশে ঘোড়ার লাগাম ধরে 
সৈন্ঠদলের ভেতর রথ চালাচ্ছিলেন, এমন সময় ।বষাদদাভিভূত অজু'্ন লড়াই করবে 
না বলাতে এক হাতে তেজীয়ান ঘোড়াকে টেনে আয়ত্তে রেখেছেন আর অজুর্নেতু 
দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। শরীরের দ্বার! ঘোটক-সংযমরূপ মহা আয়াস করলেও মনের 
অনন্ত প্রশাস্তভাবের জন্যে মুখে যোগীর ছবি আকা রয়েছে । ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্রের 
সংগ্রামের ভেতরও তাঁর মনের এই অপরূপ প্রশাস্ত ভাব আকাবাবর তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। 
এই সময়ে কত রাজা মহারাজা মরবে, কোন্‌ পক্ষে জয় পরাজয় তার কিছুই ঠিক নেই 
সকলেই অস্থির, আত্মহারা, পাগল, কিন্তু তিনি স্থির, অটল, অচল হয়ে অপরের 
কল্যাণের জন্টে, ধর্মসংস্থীপনের জন্তে সকল কাঁজ চালাচ্ছেন আবার সেই সমগ্নেই 
যোগের অতি গৃঢ় বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন । এই স্থিবতা প্রত্যেক মানরের শিক্ষা করা 
চাই। কাজ করতে করতে আমাদের ভেতর কাজের মত্ত! এসে যায়। সেইটেই 


১৯১, 


খারাপ। তখন আমরা কাঁজ না চালিয়ে কাজ আমাদের চালায়, ইন্ত্রিয় আমাদের 
চালায়। প্রতু দ্রীসপর্দে নত হয়, অহঙ্কত দাস প্রভুর প্রতি যা ইচ্ছ। ব্যবহার করে। 
এই জীবনসংগ্রামে, কার্ষক্ষেত্রে সেইজন্ে সদাসর্ধদা স্থির থাকতে হবে। এইজন্ভেই 
গীতার শিক্ষা শুধু সন্ন্যাসীর জন্তে নয়, সংসারীর জন্তেও নয়, কিন্ত সকল দেশের, সকল 
কালের, সকল লোকের জন্যেই প্রযুক্ত । এইজন্তেই গীতার অপর নীম গীতোপনিষৎ। 
কেন না, উপনিধদ্ের জ্ঞান ও শিক্ষার বিশেষত্বই--তাঁদের সর্বজনীন উর্দারতা ; সকল 
প্রকার অধিকারীর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে উপনিষদের খধি আবার মুক্তকণ্ঠে 
প্রচার করছেন; “মানুষ, তুমি অুতের অধিকারী, অম্বতই তোমীর স্বরূপ ; তুমি ভ্রমে 
পড়ে আপনাকে আর্য, স্েচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি যাই মনে কর না কেন, কিছুই 
তোমায় বাধতে পারে না। তুমি স্বাধীন, স্বাধীন, চিরস্বাধীন।' এই অপূর্ব উদারতা 
গীতার মধো দেখেই মাহাত্মযকার লিখেছেন, সমস্ত উপনিষৎ মন্থন করে গীতার 
উৎপত্তি হয়েছে । 

জীবন-সংগ্রামের এই মত্ততার ভেতর এই যোগীর স্থিরতা আমাদের আনা চাই। 
কাজ করতে গেলেই যে একটা 15৪০61০০ বা প্রতিক্রিয়া আসে, তার হাত থেকে 
বাচতে শেখা চাই। তবেই তোমার দ্বারা যণার্থ বড় কাঁজ হবে, তবেই তুমি ঠিক 
মানষনামের যোগ্য হবে। ফলাকাজ্জীপ্রস্থুত এই কর্মমত্ততা কত সময় কত ঘে বিষময় 
ফল প্রসব করে, তা আর দেখিয়ে দিতে হবে ন]। ব্যবসাবাণিজ্যে লোকসান দিয়ে কত 
লোক হতাঁশ-সাঁগরে ভোবে, আর উঠতে পাঁরে না; পাস করার মন্ততায় পড়ে কত 
ছেলেই না একেবারে চিররোগী হয়ে পডে ! আবার অশেষ চেষ্টাও পান না করতে 
পেরে ছাত্রদের মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মহত্যার আভনয়ও দেখতে পাওয়া যায়। 

এই মন্ততার ভেতর স্থিরতা আনতে শেখা সকলেরই প্রয়োজন, বিশেষতঃ সংসারী 
লোকের । কারণ, তার পক্ষে সাঁসারক ও পারমাধিক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ 
করবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কর্ম, কর্ম, কর্ম এবং কর্মের ভেতর এই স্থিবরতা আনতে 
পারলে উদ্ধমের কিছুমাত্র হাঁস যে হবে তা নয়, এ কথা গীতাঁকারের নিজ জীবনেই 
সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। ্‌ 

শ্রীকষ্ণের সমস্ত জীবনের সহিত গীতার শিক্ষা মিলিয়ে নও, দেখবে এতেও 
এতটুক্ধ অনৈক্য নেই। স্বার্থের জন্তে কর্ম না করলেও তার একার কর্ম-উদ্ভম অসংখ্য 
লোকের উদ্যমের চাইতে অধিক দেখতে পাওয়।1 যায় । বুন্দাবনের খেলার ভেতর দেখ, 
মথুরার এবং দ্বারকাঁর বাজসম্পর্দের ভেতর দেখ, যছুবংশধ্বংসের সময় দেখ, কুরুপাগুবের 
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ, নব জায়গায় অপূর্ব কাজের মত্ততার ভেতর তার হদয়ে এই অদ্ভুত 
স্থিরতা! ও শাস্তি দেখতে পাবে । কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধবার পূর্বে ছুর্যোধন 
রাজাকে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেন! প্রদান করেন। ছূর্যোধন ভাবলে, 
এক! শ্রীরুষ্ককে দলে না পেলাম, তাতে কি? তার একার উদ্যম কিছু আর একাদশ 
অক্ষৌহিনী লোকের উদ্যমের সঙ্গে সমান হুবে না! কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা! গেল ঠিক 
তার বিপরীত | তীর উদ্ভাম ও অধ্যবসায়, বিপদ্কালে তীর অনস্ত উপায়-উভ্ভাবনী- 
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শক্তি, ঘোর নিরাঁশ-অন্ধকারে তাঁর প্রাণসঞ্চা বিণী অগ্রিময়ী বাণী, আবার মৃত্যুর ছায়ার 
ভেতর স্বপক্ষের পরাজয়ের ভেতর তাঁর অপূর্ব অনবসাদ ও চিত্ত-প্রসম্নঘতা--এই সমস্ত 
গুণ তাকে একাদশ অক্ষৌহিণী কেন, ভারতসমরে সমাগত উভয় পক্ষীয় সমস্ত বীরের 
সহিত সমতুল্য করেছিল । 
জ্ঞানযোগের সারকথা এই | জ্ঞানযৌগের সাধন হচ্ছে “নেতি, নেতি”-বিচার 
অর্থাৎ যা একত্বে নিয়ে যাবার পথে অন্তরায়, তা বিচাবপূর্বক এককালে পরিত্যাগ করা । 
জ্ানযোগ শুনে অজুনি দিজ্ঞাসা করছেন, 'জ্ঞানী হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তাঁর লক্ষণ, 
চাঁল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাঁদি কিরূপ হয়? এই খরন্্োত কর্ম-প্রবাহের ভেতর 
যিনি সর্দা নিজ জীবনকে স্থিরভাবে রাখতে পেরেছেন, তার ৫%:05551017) অর্থাৎ 
ভাষা, চাঁল-চলন এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হয়? সিদ্ধপুরুষেরা যেমন ভাবে 
সংসারে কাঁজকর্ষ করে গেছেন, সেই সকল আমাদের শিক্ষার জন্ঠে গীতা ও অন্যান্য 
শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হতে পাবে, তীদের চাল-চলন দেখে আমরা শিখব কি 
করে? আমরা জড়বুদ্ধি, কর্মফলপ্রত্যাশী, কামকাঞ্চনলুন্ধ জীব, আমাদের জীবনে 
তীর্দের স্ঠায় মহৎ উদ্দেশ্য তো নেই ? নেই সত্য, কিন্তু সেই প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য, 
সেই প্রকার বৈবাগা ও নিংস্বার্থ উদ্যম জীবনে না আনতে পারলে উন্নতির আশা 
কোথায়? আবার আমাদের ভেতর যার! গুরুর উপদেশে বিশেষ উদ্দোশ্তে জীবন 
চালাতে চেষ্টা করছে, কর্মীবর্তে পড়ে অনেক সময় তার! কি করবে, কিছু ঠিক করতে 
পারে না। অথবা সেই পথে চলতে যে নব নব ভাব ও অনুভব জীবনে উপস্থিত হয়, 
সেগুলি ঠিক কি নাঃ এ সন্দেহে তাদের মন ব্যাকুল হয়, তখন এই সকল জগদপগুরুর 
পদপ্রান্তে ঈীড়িয়ে তীদের জীবনের অনুভবের সঙ্গে নিজ নিজ জীবনের উপলন্ধি মিলিয়ে 
পেলে সংশয়-সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। সেইজন্লে 
শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে সাধক নিজ জীবনে 
আনবার চেষ্টা করবে। এই-ই তার পক্ষে প্রধান সাধন । 
সাধকের নিজ জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে গুকবাক্য ও শান্ত্রবাক্য মিললে সে অনুভবে 
আর ভূল নেই, একথাও ধারণ করতে শান্তর বলেন। শুকদদেব আজন্ম জ্ঞানী হয়েও 
যতদিন ন। নিজের উপলব জ্ঞান-_গুরু এবং শান্ত্রবাক্যর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেবে- 
ছিলেন, ততদিন তার নিজের অনুভব ঠিক কি না, এইরূপ সন্দেছের হীতে মধ্যে 
মধ্যে পড়তেন এবং মহুধি ব্যাসকে এই সন্দেহ দূর করবার উপায় জিজ্ঞাস! করেন। ব্যাস 
দেখলেন, আমি শুকের বাপ, আমার কথ! সে বাল্যাবধি শুনে আসছে, তাতেও যখন 
সন্দেহ যায় নি, তখন এর অন্ত বাবস্থার প্রয়োজন । ভেবে চিন্তে তিনি শুককে রাঁজধি 
জনকের নিকট গিয়ে তাকে গুরু স্বীকার করে উপদেশ নিতে বললেন! জনকের 
বাড়িতে গিয়ে শ্ুককে সাতদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কেউ খোঁজখবর 
নেয়নি । এরূপ অবজ্ঞাতেও তার চিত্তে রাগঘেষাদির উদ্নয় হল না। পরে বাড়ীর 
ভেতর নিয়ে গিয়ে রাঁজধি জনক তাঁর অশেব মান্য ও অদ্ভুত মেবা করতে লাগলেন । 
এরূপ লম্মানেও শুক তাঁর উদ্দেশ্ট ভূললেন না। তখন জনক তীকে ব্রহ্ষজ্ঞানের সমতা 
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ও অবিচলতা৷ বুঝিয়ে দিলেন। জনকের কথাতে বাপের কাদ্ছ ঘেসব শান্তর পড়েছেন, 
সেসব শিক্ষার আর নিজের উপলব্ধির একতা শুক যখন মিলিয়ে পেলেন, তখন তার 
সকল সন্দেহ দূর হয়ে মনে শাস্তির উদয় হল। 

জ্ঞানীর লক্ষণ-সন্বদ্ধে গীতা। এখন কি বলেন, তাই দেখা যাঁকৃ। 


দপ্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্ঠেবহ্মনা তৃষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদৌচ্যতে ॥” 


--সকল বাসনা ছেড়ে ঘিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট হয়ে আছেন, ধিনি কাম; ক্রোধ 
প্রভৃতিকে আয়ন্তীধীন করেছেন, যিনি ইন্ড্রিয়ের বশ না হয়ে ইন্দ্রিযগণকে আপন 
উদ্দেশ্ঠলাভের জন্ঠে খাটিয়ে নেন, তিনি য্মার্থ জ্ঞানী ॥ জ্ঞানী পুরুষ আমাদের মতনই 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার! কাঁজ কর্ম করেন, কিন্ত কখনও আপনার উদ্দেশ্ত ভোলেন না। ইন্জ্রিয়- 
গণ যে তীর চাকর এবং তিনি তাদের প্রভূ, এ কথা সর্বদা! মনে রাখেন । আমরা এ 
কথাট1 কেবল ভূলে যাই। তাই ইন্দ্রিয় যে দিকে চালায়, সেইদ্দিকে ছুটি। উপনিষৎ 
বলেন, আত্ম! যেন রী, এই শরীররূপ রথে আরোহণ করে রয়েছেন, ইন্দ্রিয় সেই রথের 
ঘোঁড়া এবং মন সেই ঘোড়ার লাগাম। বুদ্ধি সারথি সেই লাঁগাঁম ধরে ঘোড়াগুলোকে 
রূপ-রসাদি বিষয়ের পথ দিয়ে জ্ঞান ও শান্তিরূপ লক্ষ্যম্থানের দ্বিকে চালাচ্ছে । শিক্ষার 
গুণে সারখির নিজের মাথা ঠিক থাকলে এ সব পাগল ঘোড়াদের এরূপ ছুর্গম পথের 
ভেতর দিয়েও ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। আর তা না হলে ঘোড়াগুলো রাশ না 
মেনে কোন্‌ পথে যেতে কোন্‌ পথে নিয়ে যায় ; কখন বা! গাঁড়ীখানা উল্টেও দেয় । 
শুদ্ধ বুদ্ধি ঘোড়া চালিয়ে গন্তব্যস্থলে ঠিক উপস্থিত হয়। কিন্তু কামকাঞ্চন-বদ্ধদৃষ্টি 
মলিন বিষয়বৃদ্ধি ঘোড়ার বশীভূত হয়ে পড়ে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। 

জ্ঞানীর অপর এক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি স্থথদুঃখ উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকবেন। 
আমরা! স্বার্থপর, নিজেদের সুখের জন্যে লালায়িত। এতটুকু দুঃখ উপস্থিত হলে একে- 
বারে আত্মহীর] হই ; ইচ্ছায় নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে পরের কাজে যাওয়া তো দুরের 
কথা, ঘরের পাশে প্রেগ হয়, কিন্ত আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এই যে দেশে এত দুভিক্ষ 
হচ্ছে, আমব1 তার কি করছি? এ যদি ইউরোপের কোন স্থানে হত তো দেশের সমন্ত 
লোক একেবারে ক্ষেপে উঠত । বলত, কেন ঢুভিক্ষ হবে? কেন আমার দেশে লক্ষ লক্ষ 
লোক অনাহারে মরবে ? তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতো! তা দূর করবার জন্তে। আমব 
এ বিষয়ে জড়, মহাতমেগুণী ; কাজে একেবারে অলল। ডিগবি সাহেব লিখছেন, 
বিগ্লিত ১০৭ বৎসরের লড়াইয়ে পৃথিবীর ভেতর যত লোঁক মরেছে, এই ভারতবর্ষে তার 
এ গুণ অধিক লোক মরেছে গত ১৯ বৎসরের ছুভিক্ষে। কি ভীষণ ব্যাপার ! আমব! 
আবাঁর টেচাই, বড়াই করি_ আমাদের বাঁপ দাদা পৃথিবীতে ভারি বড়লোক ছিল। 
তার! বড়লোক থাকলেও তোমার কাজ দেখে তোমাকে তো সে বংশের সন্তান বলে 
বোধ হয় ন1; তুমি কি করছ, তা একবার ভেবে দেখ দেখি। তুমি, 'আমি ব্রাহ্মণ, 
জগতের পুজ্য' বললে কি হবে? যে সাত্বিক ভাব নিয়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বঃ সে ভাবের 
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যে একেবারে লোপ. হয়ে মহা জড়ত্ব আসতে বসেছে! আর এই মলিনমুখ, ছিন্নবন্ত্র 
ভারতের শ্রমজীবী, যাদের শূদ্র বলে চিরকাল পায়ে দলেছ, অথচ ঘাদের পরিশ্রম, যাদের 
অধ্যবসায়, যাদের শিল্পনৈপুণ্যের জোরে ভারত আজও বিখ্যাত, যাদের বংশধরদের 
নিকট হতে কর আদায় করে এখনও দেশে স্কুল, কলেজ এবং তোমাদের ছেলেদের 
শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাঁদের দিকে এখনও কি তোঁখর1 ফিরে চাও, আপনার বলে 
দ্বেখে তাদের দুঃখে একবারও কি দুঃখিত হও? এই জাতীয় পাপের ফলেই আজ দেশের 
এই শোচনীয় অবনতি! আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, কর্মফলদীতা কর্মের ফল দেবেনই 
দ্বেবেন। ভাবের ঘরে চুরি হলে এইরূপই হয়ে থাকে । আমরা মুখে বলি, সর্বঘটে 
নারায়ণ 'আর সকল স্ত্রীতে দেবী জাদঘ্থার আবির্ভাব কিন্তু কার্ধকালে ও বেট! চাষা 
ও-বেটা টাঁড়াল, ওকে ইলে নাইতে হবে, ওর দৃষ্টিতে আমার ভাত নষ্ট হবে, ওর ছায়' 
মাড়ালে আমি অপবিত্র হব। এই মুখে একখানা, পেটে একখানা, কখনও কারও চেষ্টায় 
যদি দেশ হতে দূর হয় তো তা' ছাত্রদের দ্বারাই হবে। ছাত্রের এখন থেকে শান্ত্রকথিত 
এই সকল সত্য হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করে যদি প্রাণপণে দেঁশের এই অজ্ঞান দূর করে, 
তবেই হবে। 

জ্ঞানীর লক্ষণে গীতা পুনবায় বলছেন-_বীতরাগভয়ক্রোধঃ । আমি একটা জিনিস 
লাভ করতে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা করছি । এমন সময় আর কেহ বা কিছু মাঝে এসে 
সেই পথের অন্তরায় বা বাধা হল। তখন তার প্রতি মনে ঘে ভাব ওঠে, সেইটেরই 
নাম ক্রোধ আর কোন কিছু লাভ করবাঁর অতীব আগ্রহের নামই রাগ বা কাঁম। এই 
কাম ক্রোধ যার নেই, তার কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে না। আমা যে কাজই করি 
না কেন, যদি আসক্ত ন৷ হয়ে কবি, তা হলে তাই আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে । 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাব, ধ্যানজপাদির স্ঘায় প্রতিদিন করণীয় সাধারণ কাঁজ সকলও তখন 
যোগীর লক্ষ্য একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । অতএব আসক্তি আসতে দেওয়া হবে 
ন1। উচ্চ উদ্দেশ্টে সব কাজ করতে হবে, অথচ স্থির থাকতে হবে। জ্ঞানী পুরুষ যেসব 
কাজ করেন, ত্বার্থ-প্রস্থতত কাম-ক্রোধাদ্দির বশে করেন না । অতএব ইন্দট্রিয়জয় করা, 
স্বার্থপর কামনা-বাঁসন'-ত্যাগ করা আর সুখ ব। দুঃখে অবিচলিত থেকে উদ্দেশ্যে স্থির 
থাকাই জ্ঞানলাভের উপায় । 

তারপর গীতাকার জ্ঞানের মহিমায় বলছেন-_ 


“এষ! ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ টননাং প্রাপ্য বিমুহ্ৃতি। 
স্থিত্বাহস্যামস্তকালেইপি ব্রহ্ম নির্বাণমৃচ্ছতি ॥” $ 


হে পার্থ, ইহারই নাম ব্রহ্দে বুদ্ধি স্থির রাঁখা। একবার এই ভাব জীবনে এলে আর 
শোকযোহাদি এসে কষ্ট দিতে পারে ন!। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও একবার এই ভাব ঠিক ঠিক 
এলে মৃত্যাগ্রয়ত্ব লাভ হুয়। অতএব যদি জ্ঞানী হও, নেতি নেতি করে সব ছেড়ে দাও । 
অদ্বৈত্জ্ঞান লাত করে কাজ করতে হয়--করো। যদি সত্যের উদ্দেশ্টে সব ছাড়তে না 
পার, তবে তোমার পথ কর্ষধোগ । বলতে পাব, কর্ম তো সকলে করছে। তা করে 


ঘট ও 


জ্ঞানলাভ কি করে হবে? তানয়। আপনার ভোগন্খাদির জন্য অনুষ্টিত কর্ম হাজার 
হাজার বৎসর করলেও তা কখনও আমাদের একজ্ঞানে নিয়ে যাবে না। যেমন শীত- 
উষ্ণ ও স্থখ-ছুঃখাদি সাধারণ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান 'নহে, পশু ও নরে সমান ভাবে আছে, 
সেইরূপ আপন স্থখের জন্ত কৃত কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে। এ প্রকার কর্মও পামান্টমেতৎ 
পশ্ততিনরাঁণাম্‌; ৷ এরূপ কর্মবন্ধনের ওপর বদ্ধনই এনে দেয় । অতএব প্রকৃত কর্ম করবাঁর 
কৌশল জানা চাই। নতুবা আমরা সকলেই তো! কর্ম করছি। চুপ করে থাকবার তো 
জে! নেই। জড়ের ভেতর, চেতনার ভেতর, সকলের ভেতরই কর্মকৃত এই অবিরী' 
গতি চলেছে। মনের ভেতর, বুদ্ধির ভেতরও সেই গতি সর্বদা ছুটছে । 


“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকমরুৎ |” 


-সকলেই আপনার আপনার স্বভাবনিহিত গুণের বশে অবশ হয়ে কর্ম করছে। যাও 
কম বেশী, সে কামের চেষ্টায় ফিরছে। ঘার ক্রোধ বেশী, সে তার দাস হয়ে-ছুটোছুটি 
করছে। যার লোৌভ বেশী, সে নিত্য নৃতন জিনিসের পেছনে ছুটোছুটি করে হয়রাঁণ 
হচ্ছে। আবার যার সাধুতায় হৃদয় পূর্ণ, সেও সৎকাজের অনুষ্ঠানে জীবন কাটাচ্ছে । 
এইরূপে কর্ম সমন্ত জগৎ ব্যাপে অধিকার-স্থাপন করে রয়েছে। প্রত্যেক অণুর ভেতরে 
বাঁপায়নিক আকর্ষণ ও [বকর্ষণ অন্ুক্ষণ চলেছে । এও কর্মেন্ রূপান্তর মাত্র। তোষার 
মনের ভেতর যেমন সর্ধদা কাজ চলেছে, ওদের ভেতরেও তেমনি । অতএব কাজ করছ 
বলেই যে একত্ব লাভ করবে তা নয়। 'কর্মযোগেন যোগিনাম্‌। যোগের আশ্রয় নিয়ে 
সকল কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে, তবেই হয় । এমন ভাবে সকল কাজ করতে হবে, 
যাতে সেই একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় ! গীতা বলছেন, কাজ কখনও ছেডে। ন।। কিছ্ছ 
এমন কৌশলে কর, যাতে তোমায় কাম-কাঁঞ্চনে না বাধতে পারে। 

গীতাতে কর্ম করা উাঁচত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক বাঁর অনেক কথ। বলা হয়েছে, 
দেখতে পাওয়া যায় । এমন কি, এক একবার মনে হয়, কর্ম করা যে উচিত এবং যতক্ষণ 
শরীর থাকবে, ততক্ষণ সকলকেই যে কোন ন1? কোন ভাবে কর্ম করতে হবে, এ সক 
তো! ্বতঃসিদ্ধ সত্য, এর উপর গীতাকার এত কথা কেন বলছেন ? এ প্রশ্রের উত্তরে; 
বলা যেতে পারে যে, গীতোপদেশের পূর্বাবধি ভারতে দর্শনের চর্চা অত্যধিক হয়েছিল । 
দর্শনের নানা মত নিয়ে নান। সম্প্রদ্দায়েরও স্ষ্টি হয়েছিল। দর্শনচর্চার ফলে এও স্থিরঃ 
সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন অন্তবিশিষ্ট, নামরূপ বা! দেশকাঁল ও কার্ধকারণ-শৃঙ্খলেব 
গণ্ডির বাইরে মনের যাবার শক্তি নেই এবং কোন কালে যেতেও পারবে না মনের 
এই সসীম স্থতাব-সম্বদ্ধে নকল দরশনকারই একমত ছিলেন । অতএব তাঁদের সকলের ' 
অনুসন্ধানের এই এক উদ্দেশ্টাই হয়েছিল যে, মাঁচুষ কি করে এই সসীম মনের পাবে 
গিয়ে অনন্ত সত্যের অধিকারী হতে পারে । মন যখন সীমাবদ্ধ, কখনও অনস্তকে ধরতে : 
পারবে না, তখন সম্পূর্ণরূপে মন স্থির করে বসে থাকা', সত্য লাভ করবার ইহাই এক- 
মাত্র উপায় বলে প্রচারও হয়েছিল । প্রন্ধপ প্রচারের ফলে অপর সাধারণ লোকেরাও 
বুঝুক, আর নাই বুঝুক, সেই দিকে যেতে লাগল । ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ মনকে যথার্থ স্থির 


৩১ 


করে নিলেন, কিন্তু জড়-দর্শী অপর সাধারণ কেবল মাত্র বাইরে কাঁজ ছাড়ল, কেহ কেহ 
বা নামমাত্র সন্ন্যাসী হল। সাধারণের সেই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে, আনবার জন্যেই 
গীতাঁকারের কর্ম করা উচিত কিনা এই বিষয় নিয়ে এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল। 
সেই জন্তেই তার যথার্থ কর্মই বা! কি, কেমন করেই বা করতে পার! যাঁয় এবং যথার্থ 
কর্মরহিত হয়ে সকল বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়াই বা কি, তা বোৌঝাবার এত 
চেষ্টা । এই জন্যেই ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের 
অনেক স্থলে কর্মযোগ কাকে বলে, এ কথা সবিস্তার বুঝিয়েছেন । 


(১৯০২ খষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ ) 


কমধযোগ 


ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের ঘতে ভারত বর্ষের ধর্মই বল, দর্শনই বল, কেবল 
১বরাগ্যের কথাই বলছে--সংসারের কোন বিষয়ে মন দিও না, কেবল ত্যাগ কর, 
'ত।গ কর, এই কথাই বলছে । তারা বলেন, সেইঙ্রন্ঠেই হি'ছু জাতটার ভেতর একটা 
11120013015 বা বিষাদের ছারা, একট। কর্মে উদ্দাদীনতা। বা উদ্যমরাহিত্য, দুর্দিনে 
জীৰনে এসব আর কেন, এইরকম একট! ভাব এবং তার ফলহ্বৰপ আলম্য ও জড়তা 
এসে পড়েছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা গীত পড়লেই বুঝতে পার1 যায় । ভগবান 
গাতাকার কেবল যে বার বার বলছেন, কর্ণ ছেড়া না, তা নয়। কিন্ত নিজ জীবনে 
প্রতিক্ষণে দেখাচ্ছেন, £0651596 ৪০61৮15ে আ10) 15661556 16১৮--অপূর্ব কর্ম-উদ্যমের 
শধ্যে অপূর্ব বিরাম । সব কাজ করছেন, অথচ ভেতরে অনন্ত স্থিরতা। একেই গীতা- 
কার নিলিপ্ততা, অনাঁসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দেশ করেছেন | অতএব ইউরোপীয় 
পণ্তিতেরা যে বলেন, হিন্দুশান্ত্র মান্নষকে অকর্মণ্য করেছে, এ কথা সত্য নয় | গুর1 মনে 
করেন, গুদের ধর্ম গুদের জাতটাকে বড় লড়ারে করে তুলেছে এবং সে জন্তই গুদের 
ভেতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্ণেপ্ঘন এত বেশী । সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। 
বাইবেলে প্রত্যেক জায়গায় বৈরাগোযের উপর্দেশ £ 47756 60565 108৮০ 1)0165, 8134 
0106 01105 016 0152 211 10951065065, 906 006 5010. 06 103982 1)801) 1706 ড51)61:6 
60195 1315 1)০৪৫.৮--কাঁলকের জন্যে কিছু ভেবো! না, আকাশের পাখীরও বাঁস। 
আছে এবং বন্ত পশুরও থাকবার গর্ত আছে, কিন্ত শিক্ষাদাতা যে আমি, আমার মাথা 
গুজে থাকবার একটুও স্থান নেই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশের সন্যাসীনজীবনের 
মতো-_পড়লেই বুঝা যায়। ওরা এখন বাইবেলের মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দরকার 
মতে| মানে করে নিয়েছেন। ত। বলে কি সেই মানে নিতে হরে? গীতা বলেন, 
মানুষের ধর্মাহুষ্ঠান তার প্রন্কৃতি-অন্যায়ী হয়ে থাকে | £১0819-9950/ জাত সকলকে: 
দাবাবে, সকলের সঙ্গে লড়াই করবে, কেন না ওদের রজোগুণ ঠাসা রয়েছে । ওরা! ধর্মের 


মর্ম যে এরূপে আপনাদের মতো বুঝবে, এতে আর বিচিত্র কি? নচেৎ সকপ ধমের 
মর্মহই এক, এবং সকল ধর্ম ত্যাগ, পূর্ণজান ও অমৃতত্বলাভের একমাত্র পথ, এ কথা 
মান্নষকে শিক্ষা দিচ্ছে । 

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যায়, কোন্টা কর্ম, কোন্টা অকর্ম, কি কি কাজ 
করা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং চ্মুফ্য-জীবনের উন্দেশ্ত-_ জ্ঞান কর্মের দ্বার 
লাভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে-কোন কারণেই হোক, সেই সময়ে একট সন্দেহ 
উঠোছল । সেইজন্ধ গীতাতে বারবার ইহা বুঝাইবার চেষ্টা যে, জবান ও কর্ম পৃথক 
নয়। কর্ম আশ্রয় করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তা হলে জ্ঞান আপনিই আসবে । অর্জন 
কিন্ত ওকথা সহজে বুধতে পারছেন না, রেবল ভুলে যাচ্ছেন । সেইজন্তে শ্রীকৃষ্ণ ফের 
বলছেন, সকলের এক পথ নয় । নিজের লাত-লোকপানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্তব্য- 
বোধে সংসারের যাবতীয় কাজই কর, অথবা কাম়কাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একট: 
বিশেষ উদ্দেশ্ত নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পের ফল একই হবে। কারণ উভয় পথই 
মান্গষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্দলাভের একমাত্র পথ । 

ভোগস্থথের জন্তে অনুষ্ঠিত সাংসারিক কর্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষ 
দেয়। সাংখ্যকার মহাঁমুনি কপিল বলেন, পুরুষকে ম্বমহিমী অনুভব করিয়ে দেবার 
জন্ঠই প্রকৃতির জগৎ-স্গ্িরপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগন্থখের দ্বারা আপনার তুপ্রিসাধন 
করতে গিয়ে ধাকার ওপর ধাক্কা খেয়ে মান্য জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে 
অনিত্য সুখের ওপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাবলে ওকথা গ্রব সত্য 
বলে বোধ হয় । আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ওধধ খাওয়ানোর মতো! মাঙুষের চোখের 
ওপর নাম, রূপ, যশ, প্রতৃত্ব বা অন্ত কোন একটা অনিত্য পদার্থবিশেষকে অতিরঞ্জিত 
করে ধরে তাতেই সুখ-শান্তি, তললাভেই পুরুষার্থ, এই বুঝিয়ে কেমন সহঙ্গ উপায়ে 
প্রকৃতি তাকে অন্তান্ত অনিত্য পদ্দার্থসকলের তুচ্ছতা অন্গভব করিয়ে দেয় । 

মনে কর, একজন ভাবলে আমি বড়লোক হব। প্রথমে বুঝলে, বড়লোক মানে 
টাকা হবে, দশজন লোক বশে থাকবে ইত্যাদ্দি। অনেক পরিশ্রমে ধনী হল, বুদ্ধি- 
শুদ্ধিও একটুও মাঞ্জিত হুল' কিন্ত ধনী হবার পর দেখলে বিদ্বান্‌ হওয়া আরও বড়। 
তখন একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝলে ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগম্বীকাঁর চাই । 
কেন না, বিছ্যাশেখা দরকার, নচেৎ লোকে বড়লোক বলে মানবে কেন ? বিদ্যা শিখতে 
গেলে কাজেই পাঁচজনকে নিয়ে বুধা আমোদগুমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার স্থুখ- 
সম্ভোগ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথকৃ রাখতে হল । এইরূপে বড়লোক কথাটার মনে 
যত বুঝতে লাগল, তত ধীরে ধীরে তার ধারণা হতে লাগল যে, ত্যাগ-স্থীকার না 
করলে উচ্চ হওয়া যায় না। মানুষ এইরূপে সকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ-ম্বীকার ন। 
করলে কিছুই লাভ "হয় না। শান্তর বলেছেন, ছোট-খাট বিষয়গুলিতে এইরূপে অন্ন অল্প 
ত্যাগ করতে শিখে অবশেষে মানুষ পুর্ণ ত্যাগ করে অস্বতত্ব পর্যস্ত লাভ "করে । 

কর্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্বের আদর্শ তার মন 
বুঝতে ও ধরতে পারে। ত! লাভ করতে অন্তান্ঠি সামান্য বিষয় ত্যাগ করা আবশ্যক 
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দেখে সে সেগুলি ত্যাগ করে ফেলে । বিবেকানন্দ স্বার্মীজীর একটি উপমা এখানে বেশ 
খাটে--মামরা স্র্যকে এখান থেকে দেখছি একটি থালার মত। হাজার মাইল এগিয়ে 
যাও, সেই স্ু্যই কত বড় দেখাবে । আরও হাজার মাইল যাও, আরও বড় দেখাবে । 
কিন্তু'তোমার বোধ থাকবে, এ স্র্য নেই। তেমনি আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবানে 
পৌদ্ুবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমরা একটা আদর্শই চিরকাল ধরে আছি। 
পর্মংসদেব বলতেন, মান্থষ যদি একট] বিষয় ঠিক ঠিক করে ধরে, তা হলে তাতেই 
শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে প্রাবে। 

গীতীয় বলছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম ও সন্ধ্যাস, মানুষের নিজের অবস্থাতেদে 
সত্য) ও অনত্য* লাভের বিষয় বা ত্যাগের বিষয় এইভাবে অনুভূত হয্স। অর্থাৎ কারও 
মনে যোৌগই ঠিক, আবার করেও মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণ হয়। দেখা যায়, কর্ম 
সকল্পের সমান নয়! সাধারণ মানবের কর্ম আপনার স্থখ-বিলাস এবং স্ত্রী-পুত্র-প্রতি- 
পালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উঁচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্তে ভাবে । কিসে 
দেশের লোক খেতে পাবে, কেমন করে তাঁদের লেখাপড়া শেখবার স্থবিধ! হবে, কেমন 
করে তারা পৃথিবীর অপর জাতের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে পারবে, এইসব চিন্তায় 
ব্যাকুল হয়; তার চেয়ে যারা বড় হয়েছে, তার] ভাবে কেমন করে দেশের লোক সত্য- 
পথে থাকবে, সংযমী হবে, অপরের ওপর বিনা কারণে অগ্ঠাপ্ন অত্যাচার না করে দয়ার 
চক্ষে দেখবে ইত্যাদি । কেন না, তারা দেখতে পায় এ সব দৌষ এলে পরেই জাতটার 
পতন হবে। আবার তার চেয়ে যে বড়, তীর কর্ম জগঘ্যাপী। সকল কালের নকল 
দেশের সকল অবস্থাপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তার! সেই ধ্যানে মঞ্ 
যেমম অবতারের]। 

ভিগবান শ্রীক্ষ্ণ বলছেন, সাংখ্য ও যোগ তফাত নয়, যূর্ধেবাই আলাদ। মনে করে। 
হে অন্ন, যখন তুমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হওনি যে একেবারে কর্ম €ছড়ে দিতে 
পার, তখন কর্মের মধ্য দিয়ে তোমার উদ্দেশ্টলাভ করতে হবে, নিজের লাঁত-লোক- 
সানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্তব্য কর্ম করতে করতে যাঁর চিন্ত একেবারে স্বার্থগন্ধহীন 
হয়েংগেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বারা সমাধিলাভ কর] ছাড়া সাধারণ মানবের হ্যায় কাঁজ 
করায় কিছু লাভ নেই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পুর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের 
ন্লোতে সাধারণ মানব-প্রন্কতির 'সীম্া উল্লজ্ঘন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন 
অন্তরপ ব্যবস্থা, এই বুঝে কাঁজ করে যাঁও। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঁবিতভাবের পূর্বে এইরূপে কর্ষের চরম পরিণাম অকর্ম বা কর্ম- 
রহিভীবস্থা, শান্ের এই কথা না বোবাঁয় এক বিষ্ময় ফল হয়েছিল। ঘত ভগ, ধর্ত 
ও অজ্ঞ লোকেরা কর্তব্য-কর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে বড়লোক হতে বসেছিল। অমুক 
কর্মী, এ কথা বললে লোকে নাক সেঁটকাত বা তাকে দয়ার চোক্ষে দেখে বলত, 'এখনও 
বুঝন্তত পারেনি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, কর্ম ন। ছাড়লে কিছু হবে না" ইত্য।দি। 

মানুষের এই রকম ভুল সকল দেশেই সকল সমরেই হয়ে থাকে । ভগবান প্রীচৈতন্ত- 
দেব জানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে ভ্ঞানশূন্যা ভক্তি বড় বলছেন অথচ জ্ঞানযিশ্রা ভক্তিই 
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জ্ঞানশৃন্তা বা অহেতুকী ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়, একথাও বলেছেন । সে কথাটি 
ভুলে যাওয়ায় আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দুর্দশা! দেখ। সকলেই একেবারে 
জ্ঞানশৃন্ঠা ভক্তিলাত কববে। জ্ঞানমিশ্রা তক্তি যে করে, সে যেন তাদের চোখে বড় 
কুকাজ করছে। সকলেই একেবারে বড়লোক হবে। বড় লোক হতে গেলে যে কত 
“কাঠ খড় পোড়াতে হয়, কত স্বার্থত্যাগ ও উদ্যম করতে হয়, তা কেউ করবে 
না। একটা গল্প মনে পড়ে-_-একজন লোক এক সন্্যাসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে 
বললে, “মহারাজ, আমায় চেল! বানিয়ে নিন।” মঠের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে, 
“তুমি পারবে ? চেল হওয়া বড় শক্ত । মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাঁধতে হবে, হা 
মলতে € মাজতে ) হবে, জল তুলতে হবে, সাধুদের ফাই ফরমাশ খাটতে হবে, গুরু 
যা বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ করতে হবেঃ তীর সব কথ শুনতে হবে ও সন্ধ্যার পর 
তার পদসেব! করতে হবে ।” সে দেখলে বিষম মুশকিল । ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করলে, 
“আচ্ছা, গুরু যিনি হবেন, তাঁকে কি করতে হবে ?” তারা বললে, পগুরু ?--জপধ্যান- 
পুজার্দি করবেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কাঁজ করিয়ে নেবেন ।” তখন 
সে বললে; “তবে মহারাজ ! আমাকে একেবারে শুরুই বানিয়ে নিন।” আমাদের দেশে 
এখন এই ভাবটা বড় বেশী ।-_ভত্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই 
আমাদের শোনাতেন, *গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।” এ ভাবট! যে 
টৃহস্থের ভেতর বেশী আর সন্গ্যাপীর ভেতর কম, তাঁও নয়। লোকে মনে করে, 
ন্ন্যাসী হয়ে গেক্ুয়া কাপড় পরলেই আর কর্ম থাকে না, একেবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। 
তানয়! গীতাকার বলেন, _ 


কর্মণ্যকর্ম ঘঃ পশ্ঠেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।) 

স বুদ্ধিমান্‌ মন্ষ্েযু স যুক্তঃ কৃৎসকর্মকৃতৎ || 
নধ্দা কর্ম করলে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দরুন ধার সর্ধণা সকল অবস্থায় এই জ্ঞান 
টক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি আত্মা, আর আঁত্মীকে ন। দেখে 
ক্লানীর ভাঁন করে অলস হয়ে বলে থাকলে যিনি দেখেন যে, বিষয়চিস্তারূপ যত কর্ম সব 
মরা হচ্ছে, মাগষের ভেতর তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম যেমন 
চরে করা উচিত, ঠিক সেই রকম করে করতে পারেন । তার ভেতরই গীততাকারের স্যার 
শনব্চ্ছিন্ন কর্ম-উদ্যমের ভেতর যোগীর অবিরাম শান্তি দেখতে পাওয়া যাঁয়। খিনি ঠিক 
ইক জ্ঞানী বা ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছেন, তার এরূপ হয়। তিনিই কর্ম করবার সময়েও 
মাপনাকে ত্তা থেকে আলাদা দেখতে পান। তিনি যেন পাকা নারকেল, ভেতরে 
খাঁল। থেকে শীপ আলাদা হয়ে গেছে ; নী, খটথট করে আওয়াজ হবে, আর আমবা 
যন ডাব_ খোলাতে শাসেতে এক সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি । খোলায় আঘাত লাগলে 
[সেও গিয়ে লাগে । কর্মযোগ করতে করতে মাঙ্গষ পেকে যায় । পাকা নারকেলের 
[তত তার ভেতরে খোলা ও শীস ছেড়েশ্যার । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও শরীর 
বভূতি হতে তার আত্মা আলাদী হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকতে পারে । 
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এ সব বাইরের জিনিসগুলে। ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা আলাদা হয়ে দাড়াছে 
পারে । জেগে "থাকবার সময় তো কথাই নেই, ঘুমোবার, সময়ও সে আপনা; 
শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কার শরীর, যেন অপর একজন কেউ ঘুমোচ্ছে 
সাধক- শ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন-__- 


এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,ঘুমেরে খুম পাড়ায়েছি।” 


তাঁর অবস্থাও তখন ঠিক এরূপ হয় । আর এ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝেছে 
পারে। মানুষ যত নিঃম্বার্থ ভাবে কর্ম করে ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেন্ডিয়া? 
থেকে আমি,-বুদ্ধি উঠে গিরে আত্মায় গিয়ে দাড়ায় ও এরূপ অবস্থালাভ হয়। 

আর এক কথা এখানে মংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে সর্বত্র একট 
বিষয় বোবাবার বিশেষ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যে, মুক্তি জিনিসটা কর্ষের দ্বার 
লাভ করবার নয় । উহা 'কর্মসাধ্য' নয় । গীতাকারেরও এ কথাটা এ ভাবে বৌঝাবা 
চেষ্টা দেখা যায়। এর মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বোবা দরকার । ন 
বুঝলে বিশেষ ক্ষতি । কেন না, তা হলে কর্মটাকে ছোট জিনিস মনে হবে। মনে 
হবে মুক্তির সঙ্গে ওটার কেন বিশেষ সম্বন্ধ নেই, অতএব কর্ম করতেও প্রবৃত্তি থাক 
না, কর্ষে নিষ্ঠা আল্গ! হয়ে যাবে । তবে এ সব বিচার শাস্ত্রে কিসের জন্ত ? এইা 
বোঝাবার জন্ত যে, কর্মের দ্বারা আত্মার ব্বরূপ বা স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় ন 
আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, উৎপত্তি-বিনীশশৃন্ত, নিত্যানন্দন্বভাঁব । কর্ম-শবীর, মন 
ইন্ডিয়া দিকে বদলে দেয়। যে সব যন্ত্রের ভেতর দ্রিয়ে আমর আত্মা ও জগৎ দেখছি 
কর্ম সেইগুলোকে ঘসে মেজে পরিষ্ষীর করে দেয়। ফলম্বরূপ মনবুদ্ধির ভেতর দি 
এতদিন যে ঝাপসা ঝাঁপসা দেখছিলাম, কুয়াসার ভেতর দিয়ে দেখার মত এতদ্দিন ৫ 
ছোট জিনিসটাকে বড় দেখাচ্ছিল ব৷ জিনিসটার অন্তিত্ই বৌধ হচ্ছিল না, সেই স 
ভুল্পগুলে। ঘুচে গিয়ে যে জিনিসটা যেমন সে জিনিসটাকে ঠিক তেমনি দেখতে পাওয় 
যায়। অতএব তাঁদের মতে কর্মের ফল হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। আত্মা যে ছোট ছিল 
কর্মের দ্বার! ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠল যে, তার স 
বাধন গুলো পটপট করে ছিড়ে গেল, ত! নয ; কেন নী, একরকম কর্মের দ্বারা আত্মা 
যন্দ বাড়তে পারে তা হলে আর একরকম কর্মের দ্বার! সেট! ছোট হয়ে হয়ে অবশে; 
বিলকুল নাও থাকতে পারে--এইট! এসে পড়ে । এই জন্ তারা বলেন যে, আত্মা 
মুক্তি যর্দি কর্মসাধ্য হয়, তবে তার অন্তও আছে। কারণ, কর্ম দ্বারা যে জিনিসে 
উৎপত্তি হয়, তার আদি বৃদ্ধিও বিনাশ আছে। অতএব তারা বলেন, মুক্তি 
আত্মাতে সর্বদা রয়েছে, ওটা হচ্ছে তার যথার্থ স্বতাঁব ; সেইটে ভূলে গিয়েই তা 
আপনাকে দেহ মন ইত্যাদি বলে মনে হচ্ছে, আর তার ফলেই আপনাকে সুখী দুঃখ 
বলে মনে করছে । 

যদি জিজ্ঞাসা কর, এ রকম ভুল তাঁর কেন হল? তাতে তাঁর! বলেন, সো 
বোঝবার বা! বোঝাবার কথা নয় হে বাপু--সে ভুলটা আগে গেলে তবে বোঝা: 
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বোঝান আয়ে । তোমার মনবুদ্ধির দৌড়ট! এ ভুলের গণ্ডির ভেতর । সেজন্ত সে 
ভুলটার কান্রণ মণবুদ্ধি কেমন করে জানবে হে? তবে যদ্ধি জিজ্ঞাসা কর, কেমন 
করে সে ভূলটা হল, হলে তা৷ তারা বলেন “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ 1 
অজ্ঞানের'দ্বারা জ্ঞানটা ঢাকা পড়েছে,সেইজন্ত এই কষ্ট। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে 
উপায়? তা হলে তীর] বলেন,৪ী,সেটার একটা উপায় ঠাউরিছি। সখ-দুঃখ,লাভ-লোক্‌- 
সানের দিকে নজর ন। দিয়ে সং কাজগুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের 
জড় অহঙ্কারট] নষ্ট হয়ে যাবে ; আর “তৎ স্বয়ং যৌগসংসিদ্ধ: কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 
এইরূপে কাজ করতে করতে পূর্ণভাঁবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপন আপনি এসে 
পড়বে । তা হলেই ভ্রমটা ঘুচে যাবে । তখন শরীর মন যে আর কাজ করবে না তা নয়, 
ঈশ্বরেচ্ছায় আরও ভাল করে কাজ করবে । তখন বুঝবে, কখন বা কর্ম করা দরকার 
আবার কখন বা চুপ করে থাক] দরকার । আর্ও বুঝবে কর্মই বা কি, আব কর্ম থেকে 
বিরত হয়ে ঠিক ঠিক চুপ করে থাকাটাই বা কাকে বলে। তখনি মান্থষের কাজ করা বা! 
না করা এ ছুটো ক্ষমতাই আসবে । সাধারণ মানষের তা নেই । সে কেবল কাজ করতে 
জানে । এক দণ্ডও কাজ ন| করে চুপ করে থাকতে জানে না। কাঁজ যেন ভূতের মত 
তার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । এইরূপে কর্মের অধীন হয়ে সে 
এমন জড়িয়ে পড়ে যে, বিশ্রাম ব! মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে 
যায়। মরবার অবসর পায় না। ইহাই বিপদ । যদি বল কেন?.কোন কাঙ্গ নাকরে 
কি আমরা স্থির হয়ে কখন কখন বসে থাকি না, বা রাত্রিকালে ঘুমোই না? তখন 
আর কি কাজ করে ঘুরে বেড়াই? গীতাকার বলেন, হা, ঘুরে বেড়াও ন। সত্য, কিন্ত 
তা বলে কি কাজ করা একেবারে বন্ধ দাও ? চিন্তা, ভাবন] বা স্বপ্ন এগুলোও যে কর্ম। 
তারপর নিঃশ্বাস ফেলা, হদয়স্পন্দন, রক্তসশলন প্রভৃতি কাজগুলো! তে। হতেই থাকে। 
তবে আর একেবারে কাজ থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন কাজের কথা 
নয় হে বাপু। তুমি কর্মের দাস-_একেবারে পরাধীন । ভূলে মনে করছ আমি স্বাধীন, 
আমি কাজ করলেও করতে পারি, না করলেও করতে পারি ; বিরাঁম কাঁকে বলে, তার 
কিছুই বোঝ না এবং একটু-আধটু বুঝলেও তোমার তা করবার শক্তি নেই। যদি 
বিরাম কথাটার যথার্থ মানে বুঝতে চাও, তা হলে নিজের লাভ-লোকসানটা আজ 
থেকে আর না খুজে--করতে হুয় তাই করছ--বলে সব কাজগুলো করে যাঁও। 
তা হলেই কালে বুঝতে পারবে, এই রকমে কাজ করার নামই হচ্ছে কর্মষোগ। যে 
কাজগুলে! করতে করতে লোকের নানীপ্রকার বন্ধন আসছে, সেইগুলোকে এমন ভাবে 
করা যে, য৷ কিছু শুনছ, যা কিছু বলছ, যা কিছু করছ-_সেই লমুদ্নয় কাজগুলো ৷ তোমায় 
আর জড়িয়ে না ফেলে কর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে । 

কর্মযোগ ব্যাপারটা কি? না কর্ম করবার এইরূপ কৌশল। “যোগ: কর্মস্থ কৌশলম্‌? 
এমন কৌশলে কর্ম কর! ঘায় যে, কাঁজ করে 'আর জড়িয়ে পড়তে না হয়) যাতে 
আমাদের ইচ্ছামত দ্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। কি করলে তেমন কাঁজ কব! 
যায়? নিজের লাভের দ্দিকে দৃষ্টি না রাখলে । যেখানেই স্বার্থ, সেইখানেই' ফলের আশা! 
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আর সেইখানেই আসক্তি এসে পড়ে । তুমি কাজ কর, কিন্তু দেখো, কাজ যেন তোমায় 
না পেয়ে বসে। নতুবা কাজ তো৷ করতেই হবে। পিতাথাতাঁর সেবা করতে হবে, যদি 
বিবাহিত হও তো স্ত্রীপুত্রদের পালন করতে হবে। যে সমাজে আছ তার প্রতি কর্তব্য 
আছে, যে দেশে জন্মেছে তার প্রতি কর্তব্য আছে, সমগ্র মন্রয্যজাতির প্রতি কর্তব্য 
আছে। শান্তর বলেন দেব-ধণ, খষি-খণ ও পিতৃ-খণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় । 

কাজ করতেই হবে। তবে পরমহৎসদ্দেব যেমন বলতেন, সেইভাবে কাজগুলো কর 
মনে কর, যেন তুমি বড়লোকের বাড়ীর চাকরানী | সে কাজকর্ম করছে, ছেলেদের 
খাওয়াচ্ছে-দাওয়াচ্ছে, তাদের স্থখে সখী, দুঃখে ছুঃখী হচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জানে 
আমি এদের কেউ নই। মনিব যেদিন ইচ্ছে করবে, সেইদিনই তাড়িয়ে দেবে। তুমিও 
সংসারে এই ভাবে থেকে৷ ! 

অজুন যতদিন রাজত্বভোগ, লড়াই-দাঙগ। প্রভৃতি তার জীবনের সব কাজগুলো 
এইভাবে করে আসছিলেন, ততদ্দিন তার বুদ্ধ পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মোহে 
পড়ে ততদিন তার বুদ্ধিশ্ুদ্ধি গুলিয়ে যায়নি। ক্ষত্রিয়জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য-_সত্য নিষ্টা, 
অন্তায় অত্যাচারের দগুবিধান করে স্তায় বিচার-স্থাপন, ধর্মের উচ্চভাব আপনার হৃদয়ে 
পোষণ করে অপরকে তাতে প্রবৃত্ত করান, শরণাগতকে শরণদান, ছুর্বল শক্রর প্রতি 
ক্ষমা ও দয়াভাঁ আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বা ভালবাসার পাঁত্রও অন্তাঁয় অধর্ম করলে 
তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি--এতদিন বজায় রেখে কাঁজ করে যাচ্ছিলেন । 
মনে করেছিলেন, এ তো খুব সোঁঙ্জা। এইভাবেই চিরদিন কাজ করে যাবেন। কিন্ত 
মায়ার বিষম প্রতাপ ! হঠাৎ একদিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাভিনয়ের আড়ম্বর- 
উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্তনসম্কুল পরীক্ষার দিন সামনে উপস্থিত। দেখলেন ঘটনা 
শ্লোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাঁড়বাঁর পথ নেই । ধর্ম, সত্য, 
হ্যায়, বিচার সব তার দিকে । অমিতণ্রজ্ঞ ধর্মবন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দিকে, নেই কেবল 
তীর! ধার্দের জীবনের কিশোরকাল হতে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছেন, 
হৃদয়ের কোমল ভাবগুলো দিয়ে এসেছেন | নেই কেবল তারা, ধাদের হাত থেকে এমন 
অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম, নৃশংসতা পাবার প্রত্যাশ। মান্য ্বপ্নেও করে না। আবার 
তারা যে কেবল তার দিকে নেই তাও নয়, তাঁর বিপক্ষে দাড়িয়েছেন । এত সাধের 
ক্ষত্রিয়ধর্ম, জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি রক্ষা করতে হয়--তো! তাদের হতা! করা ভিন্ন 
অগ্ঠ উপায় নেই। দেখলেন--তীদের হৃদয়ের উঞ্চ শোণিতধারায় তর্পণ ভিন্ন ধর্ম নিষ্ঠা" 
দেবী প্রসন্না হচ্ছেন না। অগ্ুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির হয়ে দেখতে পারলে না: 
ভেতরে সহন্র সহস্র বিপরীত ভাবের প্রবল তরঙ্ৃসমূহ এককালে ছুটোছুটি করে আবর্ত- 
সঙ্কুল করে ফেলেলে। ভালবাসায় মোহ এল । মোহ ধর্মভাবের উচ্চ ম্মৃতিস্তস্ত ডুবিয়ে 
ফেললে ৷ কাজেই বুদ্ধি আর দিঙ্‌নিণয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্তের ভেতর নৌক৷ চালিয়ে 
অসহাম্স হয়ে পড়ল। তখন স্বার্থ এল। মান-অপমানের চিন্তা, জয়-পরাজয়েক্র ভয় ও 
ভাবনা সব একে একে এসে বললে, “পালাও পাঁলাও, এ তো! ধর্ম নয়, এ যে অধর্ম করতে 
বসেছ। কাদের সঙ্গে লড়াই করতে কোমন্প বেধেছে? এদের সঙ্গে পারবেই বা কেমন 
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করে? এ দেখ ইচ্ছামৃত্যু ভীম্ম, এ দেখ্‌ গুরু দ্রোণ, এ দেখ বিচিত্রকব১কুগুলধারী 
একঘাতি-অন্ত্রসহায় কর্ণ, এ দেখ অমর কূপ ও অশ্খামা, দেখ পিতৃবরদর্পা সিন্ধুরাজ 
জয়দ্রথ--এদের সঙ্গে পারবে? এতটুকু জমির জন্তে এত বড় বিশ্বব্যাপী নাষটা কি 
খোয়াবে ? পালাঁও পালাঁও, ভিক্ষা করে খাও, সেও ভাল। আর যদি জেতও তে! এদের 
মেরে সে রাজভোগ কি সখের হবে?” অজু যে ধর্ষের জন্তে, সত্যবিচারের জন্তে 
লড়াই করতে দাঁড়িয়েছেন, সে কথ ত্বলে গেলেন । সব কালেই জীবনের এইরূপ স্থলে 
মান্থষের এমনি হয়। উদ্দেশ্য ভূলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতীয় ভগবান শ্রীক্ুষ্ণ এটি 
বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন-- 

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ পজাঁয়তে | 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম: কাঁমাৎ ক্রোধোই ভিজায়তে | 

ক্রোধাডবাতি সম্মোহঃ সম্মোহাঁৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মৃতিভ্রংশাদ, দ্বিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্ঠতি | 
_প-রসাদি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিসটা প্রথমে মানুষের মনে ভাল লাগে ও 
মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, ০1১০৭ হয়। অসনি কামের উদয় অর্থাৎ টে আমার 
হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে ধরতে এগিয়ে যায়। ওতে বাধ! পেলেই বিরক্তি 
আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ । তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর করতে চেষ্টা 
করে। তার পরিণামে মোহ আসে । মোহ এলে “সত্যপথে চল্ব, ধর্মপথে থাকব? 
ইত্যাদি উদ্চ উদ্দেশ্টয গুলি ভূলে যার । এরই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া । তখন স্তাক্ে 
হোক অন্তায়ে হোক সে জিনিসট। মানুষ লাভ করতে ছোটে । গুরু-উপদেশ প্রভৃতি 
এতদিন ঘা তাকে মন্দ কাজ, পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল, সে সব ভূলে যায়। 
ফলে বুদ্ধি গ্ুলয়ে যায় ও পাপ কাঞ্ করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়। 

মনে কর, কেউ অর্থ-উপার্জন করতে চায়, দেশের উপকার করবে বলে। প্রথম 
প্রথম এ ভাব বেশ প্রবল থাঁকে | কিন্তু টাক! হাতে এলে টাকার প্রতি মায়! ভয়, এবং 
ক্রমে অর্থলালসাঁয় উদ্দেশ্য ভূলে নিজের স্ুখবিলাস অথবা কাঞ্চনকেই জীবনের লক্ষা 
করে ফেলে। সেইজন্ত উদ্দেশ্য ঠিক রাঁখতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; 
এই হচ্ছে কর্মযোগ | কর্মযোগী কে হতে পারে? ষে আপনাকে বশ করতে পেরেছে, 
আপনার ইন্দড্রিয়গুলোকে বশ করেছে? জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য যার অবিচলিত আছে, 
কাঙ্জ যাকে না চালিয়ে যে কাঁজকে চালায় সেই কর্মযোগী হতে পারে। উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ 
হলে সে বুঝতে পাঁরে, তার কাজ ফুরিয়েছে এবং কাজ থেকে অবসর নেয়। 
গীতায় তাই শিক্ষা দিচ্ছেন, কাজ কর। কাজ ন]৷ করার চেয়ে কা করা ভাল। 

কিন্ত কাজ করতে গিয়ে ফল কামন। করো না। ফলফামন1 এলেই বাঁধা পড়তে হবে । 
দেখতে পাওয়! যায়, পৃথিবীতে যারা কোন বড় কাজ করেছে, তারা সকলেই সংযমী 
পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্ঠ ঠিক রাখে । ছাত্রজীবনে কে বড় হয় ? যে পাঁচটা আগোদে না 
মেতে উদ্দেশ্ত ঠিক বাখে। সংসারে কে বড় হয়? ধর্মে কে বড় হয়?-যে উদ্দেশ্য ঠিক 
রাঁখতে পারে ৷ উদ্দেশ্টহার! হলেই পড়তে হবে ও তোমার দ্বার! কাজের মত কাজ 
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আর একটাও হবে না। কেন না, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোন্টা করা উচিত, 
কোন্টা নয়, তা আর ধরতে পারবে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাজে ছুটোছুটি করে 
মরাই সার হবে। 

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামন]। য্দি যায়, তা হলে কাজ করৰ 
কেমন করে? কোন উদ্দেশ্ঠ বিশেষ কাঁমন1 কর] ভিন্ন কাজ কি কর! যায়? ঠিক কথা; 
উদ্দেশ্ট ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্টের দিকে যাবার সময় নিজের 
লাভালাভ খতাৰ কেন ? আমর] কেবল নিজের লাভ-লোকসান খতাতে চাই । ওইটে 
আগে খতিয়ে তবে কাজে লাগি। লেখাপড়া শিখি রোজগার করতে পারব এবং নাম 
হবে বলে, জ্ঞানের জন্ত নয়। স্ত্রী, পুত্র, গ্রভৃতিকে ভালবাসি নিজে সখী হুই বলে, 
তাদের জন্তে নয়। এইরূপে তাঁপয়ে দেখলে আমার্দের সকল কাজেরই উদ্দেশ্ত দেখতে 
পাই স্বার্থসেবা- আপনার অহ্ঙ্কারের যোড়শোপচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। 
আমাদের মুখে একখানা থাকে আর মনে একখান। থাকে । এই ভাবের ঘরে চুরিটা 
প্রথমে না ঘুচলে কোন যথার্থ কাজই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই 
আমাদের চোখের সামনে পড়বে না। সেইজন্য গীতাকার অর্জুনকে সামনে রেখে 
আমাদের সকলকে বলছেন, ফলকামনাই সর্বনাশের মূল। ফলকাঁমশাই তোমায় 
অজ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কর্তব্য করতে দিচ্ছে না। চোখে ঠাল বেঁধে সামনে সত্য 
থাকলেও দেখতে দিচ্ছে না। ফলকামন। ছাড়, ছাড় । ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই 
অজ্ঞান অধর্মের মূল স্বার্থপরতার হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক হুখ কাকে বলে 
তা৷ বুঝবে, ঠিক ঠিক ভালবাসা! কাকে বলে তা দেখবে । ফলটার দিকে দৃষ্টি ন। 
রাখলেই তুমি যোগী হুবে, জ্ঞানী হবে, ভক্ত হবে। তোমার সব ছুঃখ দূরে যাবে। 

শান্ত্র পড় বা বক্তৃতা শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি যদি জীবনে পরিণত করে কাজ না 
করতে পার, শাস্ত্র যদি জীবনে না খাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সহায় ন। হয়, তবে 
সে পড়াশুনো সব মিথো। তার কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনেই বল, সংসারে 
ভোগের ভেতরেই বল; আর সন্নযাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটি করতে শেখা আগে 
চাই । তা হলেই মানুষ যেখানে যেমন অবস্থায় থাকুক ন। কেন, শান্ত্রজ্ঞান জীবনের উচ্চ 
লক্ষ্য তার সামনে ধরে তাকে সেখান হতেই তুলে দেবে। 

স্বামীজী বলতেন, আমাদের দেশে এখন আর শান্ত কেউ বোঝে না, কেবল ব্রহ্ম, 
মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলে। কথা শিখে মাথা গুলিয়ে মরে। শাস্ত্রের মূল 
উদ্দেশ্ঠট! ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মাবামীরি করে। শাস্ত্র যদি মাহুষকে 
সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য করতে না পাঁরেন, তা হলে সে শাস্ত্রের বড় একট। 
আবশক নেই । শান্তর যদি সম্যাসীকে পথ দ্রেখান,আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পারেন, 
তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শাস্ত্র যদি মানুষ অন্ত কাজ- 
কর্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সংসারের 
কোলাহলের ভেতর, দিনর1ত খাটুনির ভেতর, বোগ-শোক-দৈন্টের তের, অঙগতণের 
নিরাশার ভেতর, অত্যাচারিতের ধিক্কারের ভেতর, রণক্ষেত্রেগ কঝালতার ভেতর, 


কামের ভেতর, ক্রোধের ভেতর, আনন্দের ভেতর, জয়ের উল্লাসের ভেতর, পরাজয়ের 
অন্ধকারের ভেতর এবং পরিশেষে মৃত্যুর কাঁলরাত্রির ভেতর মান্ছষের হয়ে আশার 
আলো! জা লয়ে দিয়ে পথ দেখাতে না পারেন, তবে ছুবল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছ্ুমার 
প্রয়োজন নেই । ৃ 

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞানলাভের জন্ত বা অন্ত কোন সৎ উদ্দেস্তে আমায় বিলেত 
যেতে হবে। শাস্ত্র ঘদ্দি না আমায় সে সময় সে বিষয়ে সাহাযা করতে পারেন, তবে 
আমার দশা কি হবে? কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের শাস্থের 
কোন দোষ নেই, দৌষ আমাদের । আমরা শাস্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক 
ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভূলে গেছি। ভূলে গিয়ে 
মনে করছি, খাটি ধর্মকর্ম করতে হলে বনে যেতে হবে । গীতাকারের অন্ত মত। তিনি 
একদিকে অজুনিকে বলছেন, স্ায়বিচারের জন্ত লড়াই না করলে তোমার ধর্মলাঁভ 
কিছুতেই হবে না, আবার উদ্ধবাঁদি অন্য প্রকৃতির লোককে বলছেন, তোমাকে সব 
ছেড়ে ছড়ে পাহাঁডে বদ্দবিকাশ্রমে গিয়ে অনন্যমনে ধ্যানজপার্দি করতে হবে। তা 
না হলে তোমার ধর্মলাভ হবে না। অতএব শাস্ত্রের কথাই হচ্ছে এই, তুমি যেখানেই 
থাঁক, কর্মফল ছেড়ে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করলে সেখান থেকেই তোমার 
মুক্তি হবে। 

পূর্ণভাবে নিঃম্বার্থ হয়ে মানুষ যে কাজ করতে পারে, আমাদের চোখের সামনে 
প্ররমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তীর! 
আমাদের মত শাস্ত্রের ছোঁবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সহিত 
শান্সোপদেশের এঁক্য চাই। তা! হলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা 
দেখিয়ে গেছেন। কেমন করে শান্সজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়, তাই শিখিয়ে 
গেছেন । আমাদের সেটি যত্ব করে শেখা চাই । তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেস্ঠ, 
স্টো যেন কখনও ভূলে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম নানাভাবে প্রকাশিত হবে, 
এইটি নিজে ভাল করে বুঝে জগতের সামনে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা 
ভুলে না। শাস্ত্রের উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পন্ধিণত করা যায়, আর করতে 
পারলে মানুষ যে-কোন অবস্থায় থাকুক ন1 কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-সংগ্রামে 
বিশেষ জোর পায়, ত। দেখাতে হবে, ভুলো না। শাস্ত্রের যদি দোষ থাকত বা উহা 
যদ একালের অন্থপযোগী, সেকেলে, একঘেয়ে উপদেশে পূর্ণ থাঁকত, তা হলে ভগবান 
শ্ীরবামকৃষ্ণদেব ও ধর্মবীর বিবেকানন্দের জীবনগঠনে কখনও সহায় হতে পারত না, 
এট] বেশ করে বুঝো, শাস্ত্রের দোষ দিও না। দৌষে। আপনার চোখকে, যেহেতু 
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও ঠিক ঠিক উদ্দেশ্ট তার দেখবার শক্তি নেই। দোষে আপনার 
শিক্ষাকে, যাতে চোখ, কান, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে করতে হয় তাও 
লোককে শিখতে দেয় না। র 

আমাদের ভেতর কটা লোক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে জানে? ইন্দ্রিয়কে সুক্ষ 
জিনিস ক্রমে ক্রমে ধরতে শেখালে তবে তে! তার! ধরতে পারবে। আজকাল 
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আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কেমন করে আমরা ভাঁল কেরাঁনীটি হতে পারব। 
নৃতন নৃত্তন ভাবে চিন্তা করতে, সু্ম সক্ষম বিষয় ধারণা করতে, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয-চালনা 
করতে শেখান দূরে থাক্‌, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্যস্ত কেড়ে নিয়ে হাত-পাগুলে 
পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুলছে। ইন্দ্রিয়গুলে। সবল, 
কর্মঠ হলে তবে তো সকল বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে এবং তবেই তো জ্ঞান হবে। 
আমর। চাই--অশিক্ষিত ভাঙ্কাচোরা শরীবেন্দ্রিয় দিয়ে যোগীর বনুকালের শিক্ষিত 
সতেজ অথচ বশীভূত ইন্দ্রিয় মনের মত স্থম্র স্ক্্ম বিষয় সব একদিনে অঙ্থভব করব। 
আরে পাগল, তাও কি কথন হয়? আগে ইন্দ্িয়গুলৌকে সতেজ কর, শিক্ষাসহায়ে 
বশীভূত কর, বহুকাল ধরে অভ্যাস কর, শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা কর, তবে তো পারবি। 
তা করবে! না, আর বলব--আঁমাদের শান্ত্রট। সব আজগুবী ও মিথ্যাতে ভরা । হিন্দু- 
ধর্মটা! কিছু নয়। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? ছেলেবেলায় একটা গল্প 
পড়েছিলুম। গল্পটির নাম--চোখ থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটি এই-_ছুজন 
লোক এক মাঠের ওপর, দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল। একজন সমস্ত দিন থুরে 
ঘুরে বিশেষ কিছু ন। দেখতে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে ফিরে এল। আর তাঁর সঙ্গী কত 
কি নৃতন নৃতন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে জমিটার উর্বরত। পরীক্ষা করে নানারকমের 
নৃতন পাথরে জামার পকেট পুরে মহা আনন্দে ফিরে এল। দুজনে এক মাঠেই বেড়াতে 
গিছলো । কিন্তু শেষের লোকটি চোখের ব্যবহার জানত, এই প্রভেদ। স্বামীজীর সহিত 
যাঁর! বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁর কিরূপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কতবার দেখেছি, 
একই দেশের ভেতর দ্রিয়ে একই স্থানে বাঁস করে, এক সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। তিনি 
এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতিহাসাঁদির কত কথা বলতে লাগলেন । আমর! 
শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, ইনি এত কখন দেখলেন ব। শুনলেন । 
শান্্র বলেন দৃঢ় শরীর, সতেজ ইন্জিয়গ্রাম, ধারণা-সমর্থমন-বিশিষ্ট পুরুষই বেদ- 
জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন । সে পুরুষ এখন কোথায়? দেশের লোৌকের ভেতর 
এত যে অদুষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা দেখতে পাঁও, সবটা কি নে কর 
ঈশ্বরবিশ্বীস, ধর্মবিশ্বাস থেকে আসে? তানয়। দুর্বলতা ও তমোগুণই হচ্ছে তার 
প্রধান কারণ। অদৃষ্ট ব। দৈব মান্তঘকে মহায়তা না করলে কার্ধসিদ্ধি হয় ন! বটে, কিন্তু 
গীতীকার বলেন, কার্যসিদ্ধি হবার পাঁচটা কারণের ভেতর বট] একট! কারণ মাত্র ! 
দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কাজ সফল হয় না, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সমান- 
ভাবে চাই “অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথখ্বিধং 1-_বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্টাঃ***1৮-- 
উপযুক্ত দেশ ও কাঁল, উদ্যমশীল কর্তা, সতেজ শিক্ষিত ইন্দরিয়গ্রাম ও তৎসহাঁয়ে বার 
বার নৃতন নূতন উপায়ে কর্তার উদ্যম কর]। শাস্ত্র বলেছেন, দৈবসহাক্স ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না। সেটি আমরা বেশ করেধরে বসে আছি,কিন্ত শান্্ যে তা ছাঁড়া আরও 
বলছেন-_ সবল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য কর, সেগুলো! আমবা 
শুনেও শুনন না, দেখেও দেখব না । কেননা তা যে আমাদের বিলকুল নেই, আমরা যে 
মহা তমোগুণে পড়ে রয়েছি । 


৪৭ 


কাজের আগ্রহ চাই, তার ওপর টব চাই । ছুটোরই দরকার, তবে ফলসিছি। হয় । 
তোমার হাতে আছে উদ্যমী হওয়!, অনলস হওয়া, ফললিদ্ধি ঘোমার হাতে নেই, 
তোমার দেখবার দরকারও নেই । তোমায় দেখতে হবে, উদ্দেশ্ট! ঠিক রাখতে পেরেছ 
কিনা । কর্ম যোগে গীতাকাঁর এইটি হতে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন । 

কর্মযোগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে-_ _শক্তিক্ষয় নিবারণ করা । যোগ হচ্ছে--কর্ম 
করবাঁর কৌশল। কর্মবিশেষে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান 
_অন্নও নয়, অধিকও নয় | ফলকামনা না করলে সেইটি হয়। মনে কর, ফলের দিকে 
মন দিঁষে ঘ্দি অকৃতকার্য হল, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তিক্ষয় হল। কর্দঘোগ 
বলছে, শক্তিক্ষয় করো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীব্বিক শক্তির সারভাগকে 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর । সংযম ও কর্মযোগের এই শিক্ষা। 
যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, 
ততটুকু করেছ কি না! সর্বদা দেখো । কিন্তু যেটা তোগার হাতে নেই, সেটার জন্য 
মাথা খুঁড়ে হাঁহুতাশ করে শক্তিক্ষয় করে! না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি 
সর্বদাই এরূপে ক্ষয় হয়। কাজ্জেই কর্ম করবার শক্তিও তাব দিন দিন কমে যাঁয়। 
সেইজন্য কেবল উদ্দেশ্তের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাঁও। 

এঁরূপে কাজ করবার উপযুক্ত কে ?-ঘে আপনার মনটাকে বশ করতে পেরেছে । 
রূপে কাঁঞজজ করে গেলে কি হর ?--কর্মবন্ধন কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে পুর্ণজ্ঞান লাভ 
হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্মযোনের অগ্ষ্ঠান বিশেবরূপে দেখ যার । দেখা! 
যায়, তার ইন্দ্রির মন সর্বদ1] অশেষ কাজ করলেও তিনি অল্নমাত্রও ফলকা।জ্কী নন। 
তীর শ্ঘাম অবতারেরাঁই জগতের মথার্থ গুরু | তাদের জীবনই জ্ঞানের বিস্তারের জন্ত, 
লোকের শিক্ষার জন্ | তীদের জীবন দেখে এঁ ভাবে কাজ করতে শেখ । নতুবা! সংযম 
করতে ন। শিখলে, ফলাকাজ্ষাপ্স কাজে প্রবুত্ত হলে, মন ক্রমে ভ্রমে ইন্জিয়ের দাস হয়ে 
পড়বে এবং এ ইন্দ্রিয়ই আমাদের মাটি করবে । ইন্দ্রিয়ের দাস হলে চলবে না, কাজ হবে 
না, উদ্দেশ্ত হারাতে হবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখতে হবে । মহান উদ্দেশ্য সামনে 
বেখে নিষ্ষাম হয়ে কাজ করে যাঁও। দেখবে জ্ানযোগী তীব্র বৈরবাগ্যসহায়ে যে অবস্থা 
লাভ করেন, কর্মযোগী কর্মের দ্বার] ঠিক সেই অবস্থায় পৌছুবেন। ছুজনেরই উদ্দেশ্য 
এক, কিন্ত পথ আলাদা । পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল ন1 থাকলেও উদ্দেশ্যে 
পৌছুলে আর বিরোধ থাকে না। 


লিপ 


১৯০৩ খষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকাশন্দ সমিতিতে প্রদত্ত 
বক্তৃতার সারাংশ ) 
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কম'যোগ 


কর্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম করতেই হবে। কর্ম.ছেড়ে কখনই থাকতে পারবে 
না) যতর্দিন শরীর থাকবে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কিছু 
কাজ করতেই হবে। মানুষের পক্ষে কাজ ছাড়া অসম্ভব । 

আবার অন্তদিকে শান্ত্র বলছেন, “সমস্ত কাজ যতদিন ন। ত্যাগ করতে পারবে, 
ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দূরে |” 

সাধারণভাবে দেখলে ছুটি কথা বড়ই বিপরী'ত। সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। তাই 
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মষোগ উপদেশ করে এঁ ছুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করে 
দিচ্ছেন; বলছেন-_সম্পূর্ণ কর্মরহিত অবস্থায় না পৌছুলে জ্ঞানও হবে না, শাস্তিও 
পাবে না, সেটা ঠিক;কিন্ত সে অবস্থাটা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই যে হল, তানয়। 
তাতে বরং তোমায় কপটাচারী করে তুলবে । সে অবস্থাটা লাভ হলে শরীরেন্দ্রিয়ের 
দ্বারা কাজ করলেও তোমার ভেতরে “আমি কর্মরহিত--শরীরেক্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক্*__-এই ভাব্‌টি সর্বদা বর্তমান থাকবে । এমন কৌশলে কাঁজ করণ যায়, যাতে কাজ 
করতে করতে ধীরে ধীরে মাহ্ছষ এ অবস্থায় পৌছায় । অতএব কর্মযোগের মৃলমন্ত্ই 
হচ্ছে--কর্মের ভেতরে থেকেও আপনাকে কর্মরহিত করে রাখতে শেখা । 

শরীর-মনের দ্বারা নিয়ত কাঁজ চলবে অথচ নিঞ্জে কর্মরহিত হয়ে থাকতে হবে 
এইটাই হচ্ছে ঠিক অকর্ম বা কর্মরহিতাবস্থা । হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ মনে 
মনে নানারকমে “লঙ্কা-ভাগ” কচ্ছি--সেটা কর্মরহিত হয়ে থাকা নয়। ঠিকঠিক 
কর্মর হিত হয়ে যিনি থাকতে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *তিনি মানুষের ভেতর 
বুদ্ধিমান, তিনিই ঘোগী, তার দ্বারাই সব কাজ ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয়।” যথা-- 

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্ঠেকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুয্যেষু স যুক্তঃ কৎন্নকর্মকৎ ॥ 

--কর্মের ভেতর থেকে যিনি আপনাকে কররমহিত দেখতে পান আব অলস হয়ে কর্ম 
ছেড়ে থাকলে কর্মরছিত হওয়া অনেক দূর, একথাও ধিনি বোঝেন, মানুষের ভেতর 
তিনিই বুদ্ধিমান, (তিনিই যোগী, তিনিই সকল কাজ যথাঁঘথ করতে পারেন । 

অতএব শরীর মন প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত রাখতে হুবে ; আবার সেই সঙ্গে নিজেকে 
সম্পূর্ণ কর্মরহিত জেনে ভেতরে যোগীর অবিরাঁম শাস্তি নিয়ত প্রবাহিত রাখতে হবে। 
এইরূপে কর্ম ও জ্ঞানের সামগ্স্য আমাদের প্রতোকের ভেতরে স্থাপিত হবে। মুক্ত 
পুরুষের এই ভাবটা নিংশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হলেও দাধককে অনেক যত্বে অনেক 
উদ্যমে সুখদুঃখজড়িত অনেক কর্মের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লাত 
করতে হয়। | 


কর্ম ও জান উভয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য-স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ 
লক্ষ্য। পুর্বে বলেছি, গীতাকারের সময়ে জ্ঞান ও কর্মের সন্বন্ধ সাধরণে ঠিক বুধতে না 
পেবে শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত গুলিয়ে ফেলেছিল । কর্ম ও জ্ঞান পরম্পর-বিরুদ্ধ_-একটা করতে 
গেলে অন্তট] কখনই করতে পাঁর! যাবে না, এইরূপ লোকে বুধত। এখনও যে আমাদের 
দেশে অনেক বিষয়ে এ প্রকার ভূল ধারণ! নেই, এ কথা কে বলবে? মনে কর ধর্ম 
করতে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জন্য কোন কাজ করলে আর ধর্ম 
হবে না আমাদের তেতর পুরানৌ লোকদের এই যে “অন্ধ” বিশ্বাস ; অথবা সংসারে 
্ত্ী-পুত্র নিয়ে স্থখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য-_সংসার ছেড়ে, কর্ম ছেড়ে 
জ্ঞানী হওয়, সে আবার কি রকম জ্ঞান রে বাপ, সে একটা কোন রকম অ্বাভাবিক 
উপায়ে, মাথ। বিগড়ে, জড়বৎ হয়ে যাওয়া. আমাদের স্থশিক্ষিত (1?) নবীন ছোকরা- 
দের ইংরেজ গুরুর পর্দতলে বসে এই যে অদ্ভুত “চক্ষুম্মান্ বিশ্বাস হযেছে, সেগুলিকে 
পরের মুখে ঝাল না খেয়ে" নিজে নিজে শান্ত্র পড়ে দেখলে কি মনে হয় ? শাস্ত্রের এই 
কথাটি একদল একেবারে ভূলে গেছেন যে, কর্মের দ্বার! প্রথমে মন-বুদ্ধি পরিষ্কার না 
হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অন্যর্বল একেবারে “না পড়েই পণ্তিত'--পরমহংসদেব যেমন 
ব্ণতেন, 'ও-কথ! খবরের কাগজে তো! লেখেনি' বা ইংরেজেরা মানে না”--তবে শান্ত- 
কথিত জ্ঞানটাকে মানুষের উন্নতির চরম সীমা বলে তীর! কেমন করে মানেন । 

শান্তর বলেন, মানুষ প্রথমে বেদীভ্যাস করবে । তবে তার ধর্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম 
হচ্ছে ক্রিয়ামূল । অতএব ধর্মলাত করবে বলে সে নানা কাজ করবে । নানা কাজ করতে 
করতে তার নানা প্রকারের হুখছুংখ-অন্ুভব হয়ে ধীরে ধীরে “জগৎ অনিত্য” এই জ্ঞান 
হবে। তখন সে আর নিজে স্ত্বধী হব, বড় হব বলে প্রত্যেক কাজ ন| করে নিষ্াম হয়ে 
কতব্য বলে কাজ করতে চেষ্টা করবে। উহাতে ক্রমশঃ মন-বুদ্ধি প.রঙ্কার হয়ে সে নিজের 
লাভ-লোকসাঁন-খতানট। একেবারে ছেড়ে দেবে । ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ | বিবেক- 
বুদ্ধি-প্রেরিত এই ত্যাগ একবার জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তলাভের বিশেষ 
আগ্রহ প্রাণে উদ্দিত হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় । তখন সকল 
বিষয়ে সবপ্রকারে একত্বের অন্থভব হয়। ভেতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক--এক-- 
এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মরীচিকাকে একবার 
বালির ওপর আলোর খেল। বলে জানলে আর জল বলে বোধ হয় নাঁ। 

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা' দ্বৈতবুদ্ধি, লোকশিক্ষার জন্ত বা! 
উচ্চ উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য ফের এনে কাজ করা যেতে পারে । পরুমহংসদেব বলতেন, 
“যেমন স্থরজ্ঞ গায়ক-অন্গলোম ধরে ওপর গ্রামে উঠলো, আবার বিলোম ধরে নীচের 
গ্রামে নামলো । যখন সে স্থর ইচ্ছে গল! দিয়ে বার করলে ।” একজ্ঞানীর কাজ করা না 
করা ঠিক এ রকম মুঠোর ভেতর থাকে । তবে হাঁজার চেষ্টা করেও তিনি আর কখনও 
সাধারণ লোকের মত, কাম-কাঞ্চন-যশ নানাদিকে “চিন, বস্ত, মাল' বা জীবনের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ত বলে দেখতে পারেন না1। যেমন মরীচিকাটা একবার জল নন বলে বোধ 
হলে আবার তুমি যেখানে এঁ রকম তুল বুদ্ধি হয়, সেখানে যেতে ও সেই তৃলট! বার 
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বার দেখতে দেখাতে পার, কিন্তু আর কখন এ জলপাঁন করে রা মেটাতে যাবে ন' 
_-সেইরূপ । 

কর্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এই কথাটা মনে না রাখতে পারলে বিষম 
গোল লাগবে । “জুতে। সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্ধস্ত সকল কর্মই এই জ্ানলাভক্ধপ 
উদ্দেশ্টের দিকে মাগ্ষকে এগিয়ে দেয়, যদি নিজের লাত-লোকসানটা খতিয়ে সে উহা 
না করে। ভারতে গৃহী ও মন্ত্যাসীর লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করছেন-__সেটা 
খুবই ভাল কথা । কিন্ত তীরদদের ভেতর পনর আনা লোকই নিজের লাভ-লোকসান- 
খতানট। আগে না ছেড়ে আগেই কর্মটাকে মায় বলে যতট। পারেন ছাড়বার চেষ্টায় 
থাকেন। তাতে হয় এই যে, খাওয়।-পর] ইত্যাদি স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মগুলি ঠিক 
বঙ্গায় থাকে; কেবল দান, দীনসেবা, দেশাজরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্ত অনুষ্ঠিত কাজ- 
গুলই আগে ত্যাগ হয়ে যায়_-কেনন। সেগুলি করায় ঢের “বখেড়ী', হাঙ্গাম।। কে 
“ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াঁয় ?' ফলে যা দেখছি, স্বার্থপরতায় দেশ পুর্ণ হয়ে সকলেই 
অধ:ঃপাঁতে যেতে বসেছি ! বিবেকানন্দ ম্বামীজী যেমন বলতেন, “দেশের লোকগ্ুলোর 
যোগ তো! হলই না, ভোগও হল ন1, কেবল পরের জুতোলা থি খেয়ে কায়ক্রেশে কোন- 
রূপে ছুটে! উদরানের সংস্থান-ত; কারুর হল, কারুর হল না।” এ সকল লোক যদি 
গীতাঁকার যেমন বলেছেন, এবং প্রতি ঘটনায় নিজের জীবনে দেখিয়েছেন, পরহিতের 
জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, গরীব-ছুঃখীর সেবা ও শিক্ষার জন্য, যার যতটুকু সাধ্য 
নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যান, তাহলে জপত্ধ্যানের স্ায় এ সকল কাজই তীদের 
প্রত্যেককে জ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে দের, দেশেরও এমন দুরবস্থ। থাকে না। দেখা 
যায় একজনের স্বার্থত্যাগে খন কত লোকের কল্যাণ হয়, তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ 
লোক ্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেছে, সে দেশের কখনও দুরবস্থা থাকে ? অপরা দকে 
ইংরেজী শিক্ষিতদের ভেতর, ইংরেজ গুরুর দৃষ্টান্তে সকাম কর্মে একটু আস্থা হলেও, 
নিষ্ষাম হয়ে কাজ করা তারা একেবারে বোঝেন না এবং সেই সঙ্গে কর্মের উদ্দেশ্তই ব। 
কি, তাও তাদের প্রাণে ঢোকে না । অতএব শাস্ত্রোন্ত জ্ঞানল।ভের দিকে তাদের আদৌ 
ঝৌক নেই--উহা লাভ করতে উদ্যম করা যে দরকার এটাও তাঁরা বোঝেন না। 
বোঝেন ন1 ষে, এই জ্ঞান আমাদের খধিকুল হতে প্রাঞ্ধ বহুমূলা জাতীয় সম্পত্তি । যুগ- 
যুগাস্তরের পরাধীনতার পেষণে ভারতের বিদ্যা, ধন, মান সব গিয়েছে-আছে বাকি 
যেতে কেবল এ জ্ঞান, একজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান, যা লাভ হলে মানুষ সকল অভাবের হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই জাতীয় সম্পত্তি অতি-সাবধানে রক্ষা 
করতে হবে। এ জ্ঞানের যেদিন লোপ হবে, সেদিন হিন্দুর হিন্দুত্য যাবে, ভারতের 
নিজের আন্তত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্, জাতিধর্ম,মব খুইয়ে জাতট উতসন্ন হয়ে যাবে। 

গীতোক্ত এই জ্ঞান উপলান্ধর জিনিস। আমাদের ওঠ, বস1, নাওয়া, খাওয়া, 
শোয়া প্রভৃতি সকল অবস্থার ভেতর, সকল রকম কাজের ভেতর এর অনুভব চাই। 
তর্ক, যুক্তি বা কল্পনাসহায়ে এ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। 
অবিগ্যাপ্রস্ছত কামকাঞ্চনকে জীবনের উদ্দেশ করলে চলবে না। জ্ঞানের জন্ঠ জানের: 
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চর্চা করতে হবে । জ্ঞানে তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে, 'মন্ত' হয়ে যেতে হবে। 

কর্মযোগের দ্বারা বুক্ম হলে, মার্জিত হলে তবেই সে বৃদ্ধিতে জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। 
পরমহংসদেব বলতেন, “ভগবান বিষয়বুদ্ধির বাইরে, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর ।” অতএব 
ফলকামন। ছেড়ে কর্ম করাই হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাঞ্জ উপায়; আর নিজের লাভা- 
লাভটা যদি আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে যে কাঙ্গই করি না কেন, তাহা 
দ্বার ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হবেই হবে । কর্মে দৌঁষ নেই--কখনই নেই; কিন্তু দোষ 
রয়েছে আমাদের ভেতরে । নিজের লাভটাকে কর্মের উদ্দেশ্য করেই আমর দোষী 
হয়েছি আপনার জালে আপনি বীধা পড়েছি এবং মুক্ত হবার খেই জনমের মত 
হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যাদ চিরকালের জন্ত বিসর্জন দিয়ে স্বাথ- 
গন্ধহীন কোন মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাঁজ করে ঘাই, তাহলে গীতাঁকার বলেন-_ 

_“হত্বাপি স ইমালোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে 1” 

_নরহত্যার শ্রোত বহালেও আমরা খুনে হব না বা অপরে আমাদের খুন করলেও 
আমর মুরব না-এই প্রকার অনুভব হবে। পতিব্রতা-উপাখ্যান, ধর্মব্যাধের কথা 
আমর! সকলেই মহাভারতে পড়েছি বা শুনেছি । কিন্তু সেই সকল আদর্শ চরিত্রের স্তায় 
কাজ করতে একেবারে ভূলে গেছি। তাই এ দুর্ঘশ!। গীতাকার সেজন্লই বলছেন, 
“নিক্ষায় হয়ে কাজ কর, অবিরাম কাজ কর--কিস্তু কর্ম করতে করতে ভেতবে কমরহিতি 
হয়ে থাক ও যোগীর অচন্ন শান্ত অন্থভব কর ।” 

কথার বলে, মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র বন্ধাণ্ড। বৃহৎ ব্রদ্মাণ্ডে 11 আছে, তার সমজ্তই এই 
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে-_কিন্ত সমস্তই আছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ডে 
যা কিছু আছে, তার বৃহৎ প্রতিকক'তি আবার এই বহর্জগতে বর্তমান । মানুষের ভেতর 
যেমন এই কর্মের ভেতরে কর্মরহিতাবস্থা রয়েছে--কেবল অঞ্ুভবের অপেক্ষা মান, 
সেইরূপ বহিজগতের অনবরত পর্বিবর্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিপ়ারহিত শাস্ত- 
ভাঁব সবদ। বর্তমান । স্থুলভাঁবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা! নানাভাবে অনুক্ষণ 
স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়ার হিত অবস্থা দেখতে পাওয়! 
যায়? প্রজ্ঞাচক্ষ দার্শনিক বলেন, সুখ-দুঃখ, আলে।-আধার প্রভৃতি বিপরীত দ্বন্দের 
্ায় ক্রিয়া ও ক্রিয়ারাহিত্য, গতি এবং বিশ্রাম জগতে সদা যুগপৎ বর্তমান । ক্রিয়। 
গতি প্রভৃতি তঘ্িপবীত ক্রিয়ারাহিত্য; গতিরাহিত্য প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে তুলন। 
করেই আমব] বুঝে থাকি । যেখানে এ্রন্ধপ তুলন। করবার উপায় নেই, সেখানে ক্রিয়া 
এবং গতিও আমাদের অনুভবের সাধ্য নেই। শুধু আমাদের অন্গভব হয় না তা নয়, 
কিন্ত আমরা যাকে ক্রি, গতি ইত্যাদি বলি, তা সেখানে বাস্তবিক নেই। জগতের 
ভেতরে নানা জিনিসের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত 
গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু সমুদয় জগতটাকে একট! পদার্থ বলে একবার 
ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি । তাঁর জে। নেই । এখানেই শাস্ত 
নিম্পন্দ ক্রিয়ারহিত অবস্থা । শুনে বলবে হয়তো! “ওঃ, ও তো! কল্পন। 1 দার্শনিক হেসে 
বলেন, না হে, কঙ্পনা-টল্পনা নয়--ওটাই ঠিক ঠিক সত্য । তোমার বিজ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি 
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সব শান্্রই তো! বলে, জগৎটা একটা জিনিস ; এক বই ছুই পদার্থ নেই--এক বই ছুই 
শক্তি নেই। আবার এ পদার্থ ও শক্তিটাও একেরি বিকাশ। তবে তুমি আমি সর্বদা 
নানা জিনিসে মন রেখে রেখে আর জগত্টাকে নান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ -নখ-কেশাদি-সমস্বিত 
মঙ্ছব্যশরীরের স্তায় একত্র সন্বন্ধ একট। জীবস্ত জিনিস বলে ভাবতে পারি না। ওখানে 
আমাদের “একধেয়ে' প্রত্যক্ষটাই গোল করে, গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না, আর 
ভ।বে ক্রিয়ারহিত জগৎ আবার কোথায়? মাঙ্ষের আত্মাতে দন্দপ্রস্থত ক্রিয়ারাহিতা 
অগ্ুঙ্ষণ বর্তমান । প্রত্যেক পদার্থের শেষ স্তরেও এ ব্রহ্মভাব. বর্তমান । আবার জীব" 
জড়াদির সমষ্টিভূত জগংটাতেও এ । অতএব এ একভাবটা কবিকল্পনা বা আকাশ- 
কুসুমের স্তায় অলীক নয় | মূলে এটাকে ধরেই জগৎ্টা ধ্লাড়িয়ে আছে। আমাদের 
ভেতরের সদা বর্তমান এ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ করতে পারলে আর 
আঁনত্য জন্ম, জরাদি-পরিবর্তন এবং তার চরম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে 
পারবে না। সেইজন্য ভগবান গীতাকার বার বার অজুনকে সামনে রেখে সমস্ত জগৎকে 
শিক্ষা দিচ্ছেন-_ইন্দরিয়-মন-বৃদ্ধ্যাদি সর্বদা কাজ করুক; কিন্তু তুমি এ অকর্ম ভাবটা 
প্রত্যক্ষ করে সব কাজ থেকে তফাত থাকতে শেখ । হে মানুষ ! তুমি মানহু শঞ হও, 
আপনার মহিমায় হুশ রাখ, জাগ--অজর অমর আত্মার উপলব্ধি করে অচল অটল 
শীস্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুর্বলতায় গা ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিসগুলিকে 
নিত্য ধরে রাখবার চেষ্টা করে দুঃখ পেও না । কর্মফলটা ত্যাগ করে কাজ করে যাঁও। 
উহ্বারই নাম যথার্থ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগও তাই। 


যং সন্্যাসমিতি প্রাহুর্ধোগ: তং বিদ্ধি পাগুৰ |, 
দুই পথই এক জায়গায় পৌছে দেয়। 
'সন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ |” 


অজ্জ্জনের মন থেকে কিন্ত কর্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথ! কিছুতেই যাচ্ছে না। 
তিনি ভাবছেন- জ্ঞান হলে যখন কর্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই আসল জিনিস বা 
লক্ষ্য, অতএব কর্মের চাইতে নিশ্চয় বড়। তিনি ভূলে গেছেন যে, গীতাকার যে জ্ঞানট। 
মন্গম্যজীবনের লক্ষ্য বলে তাঁর সামনে খাঁড়া করছেন, সেট! দেশকালাতীত অন্পীম 
অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। অজ্জ্জন যেটাকে জ্ঞান মনে করেন, সেটা নয়। সেটা দেশকালের 
গণ্ডতির ভেতর, কার্ধকরণের শৃঙ্খলের ভেতর চির আবদ্ধ । গীতাঁর চতুর্থ অধ্যায়ে দেখতে 
পাই, ফের অঙ্ভুনের এ প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকুষ্ণের ফের খী বিষয় বোবাবার চেষ্টা, 
এবার কিন্ধ ভগবান আর একপথ দিয়ে অঙ্ঞুনকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন । 

ভগবান বলছেন, হে অর্জন ! ভেবো না যে, কর্মঘোগটা একটা নৃতন পথ | জ্ঞান 
তক্তি ইত্যার্চি পথসমূহের স্ায় ইহাও বহু পূর্বকাল থেকে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌছে 
দিচ্ছে এবং জনকাদি বহ খ্যাতনামা রাঁজধিগণ এ পথ আশ্রয় করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। 
বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাঙ্জারা। এই কর্মযোৌগের কথ। আমি প্রথমতঃ হুর্যকে উপদেশ দিয়ে 
ছিলাম। স্থ্য তীর পুত্র মন্রকে বলেন। মন্গ আবার ইক্ষাকুকে উপদেশ দেন । এইরূপে 
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উহু। বহুকাল পর্যস্ত 'বহুজনহিতাঁয় বহুজনন্থখায়” নিত্যকর্মানুষ্ঠায়ী, পুরুষকারপ্রধান, 
তেজস্বী ক্ষত্রিয়রাজকুলের ভেতরই জীবন্ত ছিল। সে কর্মযোগের আজ লোপ হয়েছে । 
নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেউ আর বনুজনকল্যাণের দিকে তাকিয়ে কর্ম করতে চায় না। 
ধর্মের ভেতরও ব্যবসাদাবী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে? অন্ত কর্মীদির তো! কথাই নেই। 
তাই তোমাকে আজ আঁবাব সেই পুরাতন কর্ষযোগের কথা বলছি। হীনবুদ্ধি, কাপুরুষ, 
ইন্দ্রিয়দান, রুগ্রশরীর, তগ্নোৎসাহ লোকের পক্ষে এ পথ-অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করা 
স্বকঠিন। কিন্তু তোমার হ্যায় বহুজনকল্যাণে চির নিবদ্ধৃষ্টি, অদ্ধাবাঁন, বুদ্ধিমান, তেজস্ী, 
বীরহ্দয়ই এ উদ্ধার ভাব বুঝতে পেরে দৃঢ়ভাবে ধরতে ও অনুষ্ঠান করতে পারবে । 
তাই তোমাকে ব্লা। আপনার শরীরটিতে পাছে কোন আচড় লাগে, আপনার ধন, 
মান, যশ, প্রতৃত্ব প্রভৃতি পাছে না লাভ হয়, এমন কি আপনার মুক্তিলাভ পাছে 
না হয়, এইরূপ ভাব যার হদয়ে সদ বর্তমান, সে কখনও কর্মযোগী হতে পারবে না। 
কর্মযোগী হবে তেজন্বী উদ্রারমন। বীর, যে সত্যের জন্য বা অপরের কিছুম্গাত্র কষ্ট দর 
করবার জন্ত, স্দে শপ্রেহের জন্ত, 5 হাপুরুষের গৌরবের জন্য আপনাকে এককালে ভূলতে 
পারবে-_ আপনার হুখ এশ্বর্যাদদির নাশ হলেও ভক্ষেপ করবে ন।। 

পুরাতন জিনিসের আদর করা মনুস্যমনের স্বভাব। পরিবর্তনের শ্লোত অতিক্রম 
করে বহুকাল ঘা একভাবে থাকে, তারই মানুষের কাছে কদর । অনিত্যের তেতর নিত্য 
পদার্থের অনুসন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্বদা আছে বলেই বোধ হয় ধরপ হয়! 
সাধারণ মানবের চেয়ে গুণী মহা পুরুষদের হৃদয়ে আবার এঁ ভাবটা! বিশেষ প্রবল দেখ! 
যাঁয়। অজুর্ণনের ভ্ায় বীবাগ্রনর হৃদয়ে এভাব প্রবল দেখেই ভগবান কর্মযোগের 
ইতিহাস কীর্তন করে তাকে এ দিকে নেওয়াচ্ছেন। 

আর এক কথা--ক্ষত্রিয়েরাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাঁজারাই এই কর্মযোগ অন্ঠান 
করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতেন এবং তাদের নিকট থেকেই ব্রহ্জাণাদি অন্ত বর্ণের ভেতর এ 
কর্মযোগের প্রচার হয়েছিল। এ কথাটায় অনেকের আশ্চর্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ 
আজকালকার ব্রাঙ্মণদের তো পাবেই। কারণ তাদের বিশ্বাস, ভারতের যত কিছু শাস্তর- 
জ্ঞান ব্রাহ্মণবর্ণেরই একচেটে অধিকারে ছিল, আর তারাই দয়! করে অন্ত বর্ণকেও 
দিয়েছিলেন । এ কথ। কোন কোন বিষয়ে সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের 
প্রমাণ আছে। আমরা এইমাত্র দেখলাম, গীতাকার বলছেন, কর্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয় 
রাজাদের ভেতরেই ছিন্শ। এইরূপে ছান্দোগ্য উপনিষদ-পাঠে দেখা যায়, আরুনি ও 
শ্বেতকেতু-ত্রাক্ষণ পিতা-পুত্র প্রবাহণ-জৈবলি রাজার এবং প্রাচীনশালাদি পঞ্চব্রাহ্মণ 
কৈকেয় অশ্বপতি বাঁজার শিশ্কত্ব স্বীকার করে ত্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নিচ্ছেন । এইরূপে 
কর্মযোগ এবং ব্রন্ধজ্ঞানের প্রথম উদয় যে ৪৪ ভেতর হয়েছিল, একথা 
শান্্রপাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়। 

কর্মযোগের ইতিহা'স-কীর্তন হতে অজ্জ্নের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হল। 
ভগবান শ্রীরুষ্ বললেন, হ্ুর্যকে তিনি প্রথমে কর্মযোগ উপদেশ করেছিলেন। অন্ুন 
ভাবলেন, এ কেমন কথ? শ্ররষ্ণের জন্ম তো সেদিন হুল, আর সুর্যের উৎপত্তি কতত- 
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কাল পূর্বে হয়েছে । তাকে ইনি উপদেশ দিলেন কি করে? এই সন্দেহের গ্রসঙ্গেই ঈশ্বর, 
ঈশ্বরাবতার ও তাদের স্বরূপসন্বন্ধীয় কথার অবতারণ!। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলছেন, সূর্যকে আমি বহু পূর্বকালে অন্ত মৃত্তিতে এ উপদেশ 
করেছিলাম । কিস্ত আমিই যে সেই যৃতিতে এ উপদেশ দিয়েছিলাঁম, এ বিষয় আঁমার 
বেশ মনে আছে। কেননা আমি ঈখরাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। 
তুমি এবং আমি উভন্বে বনু বার বহুস্থানে জন্মগ্রহণ করে 'বহু-জজনহিতায়” বহু কর্মের 
অনুষ্ঠান করেছি ও করব। তোমার সে সব মনে নেই । আমার 'কন্ত পু" পূর্ব বারের 
সকল কথাই মনে আছে । অবতার-সম্বন্ধে তগবান গীতাকার কি শিক্ষ। দেন, তা আমবা 
পরবারে আলোচন। করব! 


পাস পাপা পা 


১৯০৩ খ্ষ্টান্দের ৩১শে জান্থয়ারি কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার 
সারাংশ ) 


পালিশ শির সস পা সীল সপ ও পার জপ 


জবান ও ভক্তির সমন্বয় 


ভগবান শ্রীর্ুঞ্ণ গীতায় বলেছেন-- 
“যদ যদ হি ধর্মস্ গ্লানির্ভবতি ভারত | 


ধএসংস্থাপনার্৫ধায় সম্তভবামি যুগে যুগে ॥॥” 


অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্ষের প্রীছুর্ভাব হয়,***তখনই আমি প্রকৃত ধম 
সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। যখনই তক্তি ও জ্ঞান-শিক্ষার জন্তঠ আচার্ষের প্রয়োজন 
হয়, তখনই তিনি আচার্ধরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই যথার্থ গুরু এবং জগৎ ও তাকেই 
অনুসরণ করে অগ্রসর হয় । তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ ফুটিয়ে দেন। 
একভাবে তিনিই সমন্ত জগদরূপে বিরাজিত, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু দেখতে পাই সকলই 
তীর প্রতিকৃতি; অন্যভাবে তিনিই সমস্ত জীবজন্ততে চৈতন্ম্বরূপে বর্তমান আছেন। 
আবার প্ররুত ধর্ম ও শাণ্তিস্বাপন করবার জন্য তিনি জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। 
তিনি মন্ষ্যশরীরে মায়ার অধীশ্বররূপে অবতীর্ণ হয়ে মায়াবশ' জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা 
প্রদর্শন করেন্‌। যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন হলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নন, একই | তিনিই 
প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ 
ভাবে অবতীর্ণ হয়ে তিনি লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন । আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি 
বহুবার অবতীর্ণ হয়ে বহু ভাব শিক্ষা দিয়ে গেছেন ! এইজন্যই ভারতবর্ষ নকল জ্ঞানের 
আকর-ন্বরূুপ ছিল। যখনই আবশ্যক হয়েছে, তখনই তিনি হাঁত ধরে এই ভারতবর্ধকে 
তুলেছেন। সেইজনাই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও ছুতিক্ষপীড়িত ভারতে কত 
কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবিভূত হয়ে আঁখাদিগকে পথ দ্নেখিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন্য 
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আমাদের দেশে এখনও পর্যস্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির 
আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় | ধর্মেতেই আগাদের উন্নতি । আমাদের দেশ ধর্মগতগ্রাণ, 
ধর্সেতেই যেন বেঁচে আছে। এখানে নিত্াক্িয়! শৌচাদি হতে বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি 
গুরুতর সাঁমাঁজিক নিয়মসকলও ধর্মের অন্বস্বরূপে গণ্য হয়ে থাকে । 

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করতে পাবি আব নাই পাতি, আমাদের সমস্ত আঁচার- 
ব্যবহার, চালচলন সমস্তই যে ধর্মল।ভের জন্য, তাতে অগ,মাত্রও সন্দেহ নেই। অবস্ঠ 
অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হয়েছে । অন্যান দেশ রাজনীতি সনাজনীতি 
'ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি প্রহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে । ভারতের প্রাণ 
ধর্মের উপর স্থাপিত, ধর্মবলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্মকে 
অবলম্বন করেই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নাতি হবে, সে বিষয়ে অণ,ান্র সন্দেহ নেই। 
তারই স্চনাঞ্ধরূপ আজকাল চতুদিকে নামে রুচি, সাঁধন-ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগব'নলাভের 
আকাজ্জা দেখতে পাচ্ছি এবং চতৃ্দিকেই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের আলোচন] শুনতে 
পাওয়া যাঁচ্ছে। পূর্বে জ্ঞান বললেই লোকে কিন্ভুতকিমাঁকাঁর ভাবত, জ্ঞানী বললেই 
নাস্তিক ভেবে দ্বণার চক্ষে চাইত । অহতং-ত্রক্ষাশ্মি বললে ভক্ত কানে হাত দিত। 
. আবার জ্ঞানীও ভক্তকে কুসংস্কারাঁপন্ন বলে উড়িয়ে দ্রিত। এইরূপে বনতকাঁল ধরবে ভক্তি 
ও জ্ঞানপথের সাঁধকদিগের ভেতর এইরূপ বিরোধ চলে আসছে। কিন্ত ধারা জ্ঞান 
€ ভক্তির, আচার্ষ ও প্রচারক, তাদের মধ্যে এ ভাবের বিরোধ কোনও কালে ছিল না । 

একট। গল্প আছে, শিব ও রাঁমের বিবোঁধ হয়েছিল, তাতে শিবের চেলা ভূত ও 
রামের চেলা বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে লাগল । তারপরে শিব ও রামের মিলন হল, 
উভয়ে একপ্রাণ, এক আত্ম! হলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামল না । আঁচার্ধ- 
গণের কোন বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অনুবতিগণ চিরকালই বিবাদ করে 
মরছে । আজকাল বোধ হয়, সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমেই কমছে । সে হাওয়া যেন 
ক্রমেই মন্দীভূত হচ্ছে । যৌগ, কর, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ভাঁবই এক ভগবান হতে 
প্রস্থত । এই চারটি পথ অবলম্বন করেই মানবের ধর্মলীভ হতে পাবে-_ সর্বত্রই যেন 
লোকের এই ভাব এই ধারণা হতে আরম্ত হয়েছে । 

পূর্বে বলেছি,.প্ররুত জ্ঞানী ও তক্তে বাস্তবিক বিরোধ নেই। শান্্রপাঠে দেখতে 
পাই, পূর্বে ধার প্রকৃত জানী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তীদেরই মধ্য হতে নির্মল ভক্তি- 
আোত গ্রবাহিত হয়ে জগৎকে পবিজ্র ও কৃতার্থ কবেছে। আবার ধারা প্রকৃত ভক্ত বলে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, তারাই জ্ঞানের আলোক-বিস্তারে মানবকে সমদৃষ্টির পথে অগ্রসর 
করেছেন। এই জ্ঞান ও ভক্তির মধে) সামপ্রস্য আছে কিনা এবং ঘদি থাকে বে 
কোথায় আছে, ইহাই আঙকের আলোচ্য বিষয় । শিবাবতার জ্ঞানাচার্য গুরু শঙ্কর- 
প্রণীত গ্রন্থপাঁঠে আমরা কি দেখতে পাই ? তত্প্রণীত গন্গ?, শিব, অন্রপূর্না ও বিষ্ণুর স্তব 
পাঠ করে কেমন করে বলব যে, তিনি ভক্তিশৃন্ত কঠোর.জ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন? শারীরক 
ভান্য ও তৎ্প্রণীত অশেষ দেবদেবীর স্তবাদি পাঠ করলে দেখতে পাওয়া ধায় যে, তার 
মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে। সেইন্ধপ ভক্তাবতার আচার্য শ্রীগৌরাঙ্তের 
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মধ্যেও আবার অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যদি তিনি জ্ঞানের 
বিদ্বেধী হবেন, তবে কেন তিনি পুজ্যপার্দ কেশব ভারতীর নিকটে স্বয়ং সন্ন্যাসধর্মে 
দীক্ষিত হলেন ? উভয় পথের আচার্ধদের জীবনে ও শিক্ষায় তো কোন বিরোধ দেখতে 
পাই না । তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ কথায় ও বাক্যবিস্তাসে । বিরোধ অন্থবর্তীদের 
স্বার্থপরিচালনে । ভক্তি ও জ্ঞানের চরম লক্ষ্য একই | একই লক্ষ্যে উপনীত হবার ভিন্ন 
দুইটি পন্থামাত্র। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই উদদেশ্ঠ কাঁচা “'আমিত্বের' বিনাশ কর1। যে 
“আমি' সংসার ও বিষয়বাসনায় জীবকে বদ্ধ করে রেখেছে, সেই তুচ্ছ মিথ্যা আমিত্বের 
স্থানে শ্রীভগবানের দাস বা তার অংশ আমি-_এই মহান্‌ আমিত্বের বিকাশ করা । ভক্তি 
*ও জ্ঞান এই কাচা আমি বিনাশ করবাঁর দুইটি উপায়মাত্র। ভক্ত চান তার সমঘ্ত ভগবৎ- 
পাদপন্ধে অর্পণ করতে । সমস্ত কার্য ও টিস্তা, অর্থ স্ত্রী বা পুত্র আপনার বলতে তীর যা 
কিছু আছে, সমস্তই তার নয়, ভগবাঁনের__এই ভাবটি সর্বাবস্থায় সধতোভাবে প্রাণে 
রাখা এবং তদন্ুযারী কার্য করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ট | শরীর-ধারণোপযোগী 
আহারাদি ব্যাপারও ভক্ত নিজের জন্য না করে ভগবানের সেবার জন্য করেন। 
জীবনধারণও তীর প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নয় । ভক্ত চাঁন, আমিত্বকে 
তুমিত্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে ; আমি অমুকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনী মানী 
জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানপ্র স্থত আমিত্বকে ঠাকুরের পাদপন্মে চিরকালের মতো! ফেলে 
দিয়ে বিশ্বতোমুখ ভগবানের সেবা করতে। ভক্তের চক্ষে তীর প্রিয়তমই জড় চেতন 
নানারূপে খেল। করছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই কুমার, তিনিই 
কুমারী, তিনিই দাসদাসী, সর্বত্রই তীর হস্ত পদ চক্ষু। এ সংসার তারই মৃত্তি--এই 
জ্ঞানে যথার্থ ভক্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিরূপে বিরাঁজিত তাঁর আরাধ্য প্রভুর সেবায় নিযুক্ত 
থাকেন। ভক্তের বেঁচে থাকা সেবার জন্য, কিছুতেই আসক্তি নেই। স্বার্থপরতা 
চিরদিনের জনা বিদায় নিয়েছে । মরণেও আপত্তি বা কষ্ট নেই । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় 
ইচ্ছা! মিলিরে দিয়ে ভক্ত ইহজীবনেই সাক্ষাৎ জীবনুক্তি লাভ করেছেন । ভক্তির আঁচার্য 
নারদ খধি ভক্তিস্থাত্রে ভক্তির লক্ষণ করেছেন, “সা কন্মৈ পরমপ্রেষরূপা'__ভগবানে যে 
প্রকাস্তিক প্রেমভাব, তারই নাম ভক্তি । ভগবান শ্রীকষ্ণও গীতায় & রকম ভক্তের 
কথা বলেছেন, যথা--'আে।| জিজ্ঞস্তব্ধার্থী জাঁনী চ ভরতর্জভ | .যে রোগে বিপদে 
নিতান্ত অভিভূত হয়েছে, নিতান্ত নিরাশ্রয়, সে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ভগবানের 
শরণাপন্ন হয় । এরই নাম আর্তভক্তি। 

মনে নানাপ্রকার সন্দেহ এসেছে । এই জগতের কেহ কর্তা আছেন কিনা, এই 
জগতের সর্বন্র সর্বদা পরিবর্তন হচ্ছে, কে করছে, এর কারণ কি-_-এইসকল জানবার জন্ত 
প্রাণে বিশেষ আগ্রহ; বিষয়ন্ুখ, ইন্দ্িয়স্থখ আর ভাল লাগে না; কোন সংপুরুষ বা 
জ্ঞানীপুরুষ দেখলেই জিজ্ঞাসার জন্য ছুটে তার কাছে যায়; এই সব তন্ব জানবার জন্য 
ব্যাকুলভাবে নির্জনে চিত্ত! করে ; এই সব লক্ষণ হলে তাকে জিজ্ঞন্থ ভক্ত বলা যায়। 

তৃতীক় অর্থার্থী। বিশেষ কোন কামনায় প্রাণ ব্যাকুল, আবার, তৎকামনাপুরণে 
নিজের শক্তিও নেই, এজন্য যে ভগবানকে উপাষন কবে, সে অর্থীর্থা ভক্ত। চতুর্থ 
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জ্ঞানী । জ্ঞানীই শ্রেষ্ট । ভগবান বলেছেন, “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভত্তি- 
বিশিস্ততে । প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়:”__সর্ধদা তার মন ভগবানে 
যুক্ত হয়ে রয়েছে, সেই একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । জ্ঞানীর মন সর্ধদাই কাম-কাঞ্চন, 
বিষয়াহগরাগ, শরীবাঙ্ছরাগ প্রভৃতির পারে বর্তমান । জ্ঞানীর সম্বন্ধে একভক্তি বিশেষণ 
এই নিমিত্তই প্রযুক্ত হয়েছে। অবিশ্রাস্ত নদীর স্রোতের স্ায় একভক্তির বিরাম নেই, 
সর্বদা ভগবৎপা্দপন্মে প্রবাহিত। এক ভক্তির বিশেষ লক্ষণ দেবীগীতায় সুন্দররূপে 
প্রদত্ত হয়েছে। পাত্র হ'তে পাত্রাস্তরে তৈল ঢাললে যেমন অখগ্ডতিত ঘনধারে পড়ে 
থাকে, সেইরূপ একপ্রকার ভক্তিধার1 বিষয়বাযুতাড়িত হয়ে কখন খণ্ডিত ব। তবরলাষিত 
হয় না। জ্ঞানীর লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, পবাস্থদ্দেবঃ সমিতি স মহাত্মা 
কুতুর্লভঃ”-_সমন্তই ভগবানময় এইরূপ ধার জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্া! জ্ঞানী ; এই 
প্রকার লোক অতি ছুর্লভ। এই প্রকার জ্ঞানীর দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র আমিত্ব 
চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করেছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন “আমি সকলের 
অস্তরে-বাহিরে, আমি সকলের সাক্ষিত্বরূপ, আমারই শক্তিতে মন-বুদ্ধি ক্রিয়াশীল, 
আমিই জা গ্রৎ, স্বপ্ন, স্যুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিম্বরূপ, আমি সর্ভভূতে আছি ও 
সর্ভভৃত আমাতে আছে।” এইরূপ জ্ঞান অনেক সাধন। ও চেষ্টার ফলে উপস্থিত হয়। 
এইরূপ জান হওয়ার পূর্বে ভগবানে টান হওয়৷ দরকার ; ঘেমন বিষম়ীর বিষয়ে, সতীর 
পতিতে, কপণের ধনেতে টান, সেই রকম টান হওয়া? চাই । যেমন মাতাল মর্দে আকৃষ্ট 
হয়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই । গীতায় ভগবান বলেছেন, “ধ্যায়তো 
বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ,পজায়তে”_-বিষয়ের ধ্যান করতে করতে যেমন তাতে 
অত্যাস:ক্ত এসে জীবকে ধীরে ধীরে বিনাশের পথে নিয়ে যায়, ধর্মসস্বন্ধে এরূপ আসক্তির 
দরকার , ভগবানের ধ্যান করতে করতে এরূপ আসক্তি উপস্থিত হলে মানব বিনষ্ট ন! 
হয়ে মুক্তির দিকে সত্ব অগ্রসর হয়। 

প্রথমত: ধারা ভক্ত, ভগবৎপ্রেম ধাদের জীবনকে পলিত্র করেছে, তার্দের অপূর্ব 
ভাব দেখে সাধারণ মানবের মন আকৃষ্ট হয়ে সেইরূপ হওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়। বিষয়ে 
যেমন আসক্তি হয়, এও সেই প্রকার আসক্তি । প্রভে এই, ইহা উচ্চ বিষয়-অবলম্বন 
হওয়াতে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। সেই হেতু দেবষি নারদ প্রভৃতি আচার্ধের! 
বলেছেন যে, কামাদি রিপু তত দিন, যতদ্দিন উহার রূপ-রসাদ-বিষয়াবলম্থনে মনে 
উ।দত হয়, কিন্তু একবার উহাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলে উহা'রাই ভগবানলাভের 
সহায় হয়। কোন কামন। পুরণ করার জন্য লোকে প্রথমতঃ ভগবানকে ডাকে, কেননা 
তাতেই সর্ব কামনা পূর্ণ করবার শক্তি বর্তমান । সকাম মনে ডাকতে ডাকতে মানব 
যখন একবার তাকে ভাঁলৰেসে ফেলে, তখন আর তার পালাবার পথ থাকে না। 
সকাম ভালবাসা হতেই ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম প্রেম এসে উপস্থিত হয়। এই নিষ্কাম প্রেম 
হলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শাগ্ডিল্য খধি, এই প্রেমের লক্ষণ ধরে বলেন, 
“সা পরাগ্ররক্তিবীশ্বরে*- ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ তাই প্রেম, তাই পরাভক্তি। 
ভক্তরাঙ্গ প্রহলাদও একস্থলে বলেছেন, “য! শ্রীক্ষিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী | 
ত্বমহুল্মরতঃ লা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥” হে ভগবান, বিষগ়ীর বিষয়ে যেমন টান, 
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ভোমাতে আমার যেন তদ্রুপ টীন হয়। মনে হয় যেন প্রহনাদ অতি লামান্ত কথা 
বলেছেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলে এব সার্থকতাঞউপলন্ধি হয় । সাংসারিক ভাঁব হতে 
উচ্চ কল্পন! সাধারণ মানবের আসে ন!। সংসারে পিতা-মাতাকে, বন্ধুকে ও স্বামী 
প্রভৃতিকে যেমন ভালবাল। যায়, তেমন ভালবাঁপা বা মনের টান ভগবানে হলে 
ভগবানলাভ অতি সন্সিকট হয়। 

বৈষ্ণবগণ এইজন্য ভক্তির পাঁচ ভাগ করেছেন। তীরা দেখেছেন যে, প্রত্যেক 
লোকের প্রবৃত্তি-অঙ্গদারে এক একটি পাথিব সম্বন্ধ অতি মধুর বলে উপলব্ধ হয়। 
মহাভারতে দেখতে পাই-_-ভীন্ম, উদ্ধব, বিছুর, অজুনি, যুধষ্টির গ্রভৃতি নানা লোকে 
এক প্রীকষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসছেন। কিন্তু সকলে তাঁর সহিত 
একই সন্ষ্ধস্তাপন কুুতে পারছেন ন]। বিদুবের দাশ্যভাব, অজুনের সথ্যভাব। ভাব ও 
প্রবৃত্তি অন্ুসারে এক একজন আবার এক এক কর্মে নিযুক্ত। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতা 
শ্রবণ করে ও তীর পাছুক] নিয়ে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতে চললেন । বিছুর নানারূপে 
সেবা ও নানা তীর্থ পর্যটন করে পরে পরমহৎস-পদবীলব্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে শরীরত্যাগ 
করলেন, অর্জুন আবার সেই গীতোক্ত জ্ঞানলাভ করে অলৌকিক উদ্যমের সহিত যুছে 
প্রবৃত্ত হলেন। গোগীর্দের আবার অন্ত ভাঁব। শ্রীক্ুষ্ণকে চিন্তা করতে করতে তারা 
গৃহকর্ম, স্বামী, পুত্র, কন্ঠা, এমন কি তাদের দেহ পর্যন্ত ভুলে শ্রীকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে 
গিয়েছিলেন । একজন গোপিকা তীর স্বামিকতৃক গৃহে অবরুদ্ধা হয়েছিলেন । ফল এই 
হুল ঘে, তিনি ভগবান শ্রীরুষ্ণের ধ্যান করতে করতে তন্ময় হয়ে সমাধিতে শবীর 
পরিত্যাগ করলেন । একথা ভাগবতে লিপিবদ্ধ । আবার ঝাসলীলার কথা মনে হলে এই 
তন্ময়ত্বের ভাঁৰ আরও স্পষ্ট বোঝ। যায়। বরাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তহিত হন, 
তখন গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হন যে, আপনাদের পুথক্‌ 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে “আমিই শ্রীক্ষষ্ণ' এইভাবে ভগবানের লীলাহ্ককরণ করেছিলেন। 
ভক্তির চল্পমে এমন তন্ময় হয় যে, উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায় । শ্রীমতী রাধাঁকে এক 
সময়ে জিজ্ঞাসা কর হয়েছিল, “তুমি শ্রীরুষ্ণকে কি ভাবে দেখ ?” তাতে তিনি উত্তর 
করেন, “নামৌ বমণো নাহং রমণী,” অর্থাৎ আমি একেবারে ভূলেছি যে, আমি বষণী 
এবং তিনি পুরুষ ও আমার স্বামী-এইজন্য আমি তাঁকে ভালবাসি । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
আমার প্রেম সাধারণ স্ত্রীর প্রেমের হ্ায় শরীরামগরাঁগ ব। গুণাহ্বাগ-অবলম্বনে প্রবাহিত 
নয়, কিন্তু হেতুশৃন্ত হয়ে স্বতঃই সর্বদা প্রবাহিত থাকে । আমরা দেখলাম যে, ভক্তির 
চরমে দেঁহাত্িবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র আমিত্ব একেবারে চলে যায়। এখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহা 
কতদূর সত্য, দেখা যাক । জ্ঞানী বলেন, এই “দমি' ঠিক নয়, মায়া; ভবে কোন্টি 
প্রকৃত “আমি ? প্রকৃত “আমি" শরীর, মন প্রভৃতি সকলের অতীত ও এদের সা ক্ষিম্বরূপ; 
সকল অবস্থাই একরূপে বঙমান, হাস-বুদ্ধি নেই । এই 'আমি' সকলেতে । আমাদের 
এই ক্ষুদ্র 'আগি" সেই মহান্‌ 'আমিত্বের অংশমাত্র |. সেই মহান্‌ আমত্ব হতে এই ক্ষুদ্র 
'আগ্গিত্বের উদ্ভব । জ্ঞানীর উন্দেশ্ঠ, এই মহান্‌ আমিত্বের সর্বদা উপল ন্ধ করা, এই ক্ষুদ্র 
'আসি'কে যেই *হান্‌ আতিত্বে ভুবনে দেওয়া | 
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অতএব দেখা গেল, ভক্তের তন্মযত্ব ও জ্ঞানীর মহাঁন্‌ আমিত্ব একই । ভক্ত ও জ্ঞানী 
উভয়েই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডূবাঁতে চাইছেন। হঙ্গমানকে একবার জিজ্ঞাসা কর! হয়, *্তুমি 
'ক ভাবে রাঁমচন্দ্রকে উপাসনা কর ? তাতে তিনি উত্তর করেন, প্যখন আঁমার মন 
পরীর ও ইন্ডিয়া দিতে নিবদ্ধ থাকে তখন দেখি-_-তিনি প্রভু ও আমি তার দাস। যখন 
মাপনাঁকে জীবাত্বা বলে অঙ্নুভব করি, তখন দেখি-_তিনি পূর্ণ ও আমি তাহার অংশ। 
তন ুর্বন্ববূপ এবং আমি সেই সর্ষের বহু কিরণের একটিমাত্র । আবার যখন আমার 
[ন নমাঁধি-অবলম্বনে সকল উপাধির বাঁইনে যায়, তখন দেখি--তিনি ও আমি এক 1৮ 
সতএব বোঝা যাচ্ছে যে, স্থল শরীরে ও স্বার্থপরতার মধো মন থাকলে 'সোইহং বল। 
নরর্থক। জীবাত্ম বলে আপনাকে উপলব্ধি করলে মানৰ আপনাকে ভগবানের 
মংশমাত্র বলে বোধ করবে, তখনই তার উপাশ্তের সহিত অভিন্ন ভাব আসবে। 

মনের অবস্থাভেদে দৈতবাদ, বিশিষ্টাপ্বৈতবাঁদ ও অদ্বৈতবাদ এসে উপস্থিত হয়। 
ই জন্য ভিন্ন ভিন অধিকারীর উপযোগী এই তিন প্রকার মতই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখতে 
[ই। আমর। দেখলাম, ভক্ত চায় সব ভগবানের পাঁদপন্সে সমর্পণ করে ক্ষুদ্র আমিত্বের 
বনাশ করতে । আর জ্ঞানীও বলেন, “মুক্তি হবে কবে, “আমি' যাবে যবে ।” আমিত্বই 
গ্রাল। অতএব উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল কথার প্রভেদ, লোকে বুঝতে পারে না। 
কন্ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী কথায় ভোলে না। তাঁর চায় যথার্থ সত্য অনুভব করতে। 
ন্তরগীতায় আছে “মধথিত্ব। চতুরো বেদান্‌ সর্ধশান্ত্রাণি চৈব হি। সারং তু যোগিনঃ 
তাস্তক্রৎ পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥”-_সারবস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানকে 
ইড়ে পপ্ডিতগণ কেবলমাত্র বাগাঁড়ম্বররূপ ঘোল খে থাকেন । জ্ঞানী পুরুষই দুগ্ধের 
বসত মাখনের ন্যায় সার গ্রহণ করে থাকেন । উত্তরগীতায় এ সম্বন্ধে আর এক শ্সোক 
াছে- 

“যথা খরশ্চন্দনভারবাহী 
ভারস্য বেরা ন ত চন্দনস্য |” 


ঘাঁৎ চন্দনকাষ্ঠের ভারবাহী গদর্ত ভার বগ্েই মরে, চনের গন্ধ অনুভব করতে পাঁরে 
পাঙ্তত্যাভিমানীর এই দশ! | 
কার্ষে পরিণত না করলে শান্ত্রব্যাখ্যা শে।না আর না-শোনা উভপ্নই সমান । সত্য 
ম্ুতব করতে হবে, জ্ঞান ও ভক্ত জীবনে পরিণত করতে হুবে। উন্নত হলে জ্ঞান, 
ক্তিও যোগ ভিনটির প্রয়োজন । ছুটি পাখ! ও একটি পুচ্ছ না হলে পাখী উড়তে 
রেনা। এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ--এ তিনটি না থাকলে যথার্থ উন্নতির পক্ষে 
স্ব ঘটে। জ্ঞানবিচারবিবহিত ভক্তের মন কীর্তনের সময় যেমন উচ্চে উঠে থাকে, 
তনাস্তে তেমনি আবার বিষয়ের প্রলৌভনে পড়ে যায় | বিচারবিবেকবিরহিত মনকে 
ধন ধরে রাখা অসপ্তন। জ্ঞান-বিচার ও ঘৌগ সে সময়ে সমত।-রক্ষার সহায়ক । 
কে আয়ন্ত করতে হবে। সনে শক্তিও আমাদের ভেতরেই আছে । 
মন-মুখ এক করাই এই বিষয়ের প্রধান সাধন। পরমহংসদেব বলতেন, মন-মুখ এক 
[ার নামই প্রকৃত সাধন । যদি কেহ মন-মুখ এক করে তার নিকট প্রার্থনা করে, 
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তিনি কি তাহা পুর্ণ করবেন না? ধরবের গল্প স্মরণ কর । সে মন-মুখ এক করে ব্‌ 
ভগবানকে ডাকছিল!। কোন সহায় ছিল না, এমন কি গুরুর সহায়তা পর্স্ত ছিল না 
মন-মুখ এক করেছিল বলেই ভগবান গুরু দিলেন ও তাকে দর্শন দিলেন ! মন-মুখ এ 
হলে যা কিছু দরকার, তিনি জুটিয়ে এনে দেবেন। গীতাতেও আমাদিগকে বলছেন 
*মন-মুখ এক কর ।” যুদ্ধক্ষেত্রে অজুনের মনে মোহ ও ভয় এসেছিল । মোহ- অ 
স্বজনের জন্ঠ, ধারা যুদ্ধার্থী হয়ে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান । ভয়-ইচ্ছামৃত্যু তীন্ম, সমক' 
কর্ণ, শস্ত্রাচার্য ,দ্রোণ, শিবপ্রদ্নবরদর্পা জয়দ্রথকে বিপক্ষে প্রতিদ্ন্দী দেখে। ইহাদের সং 
যুদ্ধ সোজা নয় । মায়ার অপূর্ব প্রভাব! অর্জনের স্ায় মহাপুক্রষেরও সাময়িক মো 
ও ভয় এসেছিল। এরূপ মোহ ও ভয় মানবের স্বাভাবিক । তিনি তার কর্তব্য ভুত 
গিয়েছিলেন । ভেতরে শোক, ভয় ও মোহের নিমিত্ত যুদ্ধত্যাগের সংকল্প ও মুখে 
ভানে যুদ্ধোছ্ম ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবার কথা বলেছিলেন । ভগবা' 
অন্তর্ধযামী, তিনি বলেছেন_- 
“অশোচ্যানন্বশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবারদাংশ্চ ভাষসে।” 

অর্থাৎ তুমি পণ্ডিতদের মতো, ব্রহ্মজ্ঞানীর মতো! কথা বলছ, আবার আত্মীয়-স্বজনে 
জন্য শোক করছ। যথার্থ জ্ঞানী নিজের বা অপরের শরীরনাশেও শোক করেন 
তোমার কথায় ও কাজে মিল নেই । পরমহংসদদেবও আমাদের এ কথা বলতেন, “মন 
মুখ এক কর।” মন-মুখ এক হলে উন্নতি কে রোধ করে? এক সাধনপ্রভাবে 
কিছু দরকার, আপনি এসে উপস্থিত হয়। 

পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি মনে রেখে জীবনে পরিণত কর 
পারলেই ধর্মলীভের বাকি থাকে না। 

“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |” 
অর্থাৎ মন-মুখ এক করে আমার শরণ গ্রহণ কর। আর একটি কথ! আমর! সকলে 
ভুলে গেছি-_সর্বভূতে নারায়ণ-জ্ঞান । পরমহৎসদেব বলতেন, “সংসারে ধনী লো 
বাড়ীর চাকরানীর মতো থাকবি ।” চাকরাঁনী নিজের সন্তানের মতে। প্রভৃর ছেলেদে 
মাভ্ষ করে, কিন্ত জানে যে, যখন তাকে বিদায় দেবে, তখনই যেতে হবে। 
প্রকারে সংসারে থাক। স্ত্রী-পুত্র তানই স্তন্তত্বরূপ তোমাএ কাছে রেখেছেন | ্স্তৃষ্থর। 
বা কেন, তিনিই স্ত্রা-পুত্র নাণা যৃতিতে তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। যা কিছু কঃ 
তারই সেবা করছ। কাঙ্গালীকে খাওয়াচ্ছ, কি ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিচ্ছ__তিনি 
ভিক্ষুক ও কাঙ্গালী রূপে তোমার সেব! নিচ্ছেন । এই ভাব মনে রেখে কাজ করে 
অহংকার ত্যাগ করে! । অহঙ্কারেই সর্বনীশ। এই ভাব পেলে আব ভয় নেই, কিছুত্থে 
আর বাধতে পারবে না। ভগবানের শ্রীপা্পন্সে এই প্রার্থনা, যেন এই ভা 
সর্বতোভাবে আমাদের সকলের মনে আজ হতে উদ্দিত থাঁকে। 
ও হরি; গু । শাস্তিঃ! শান্ত; |! শাস্তিঃ !!! 


[ ২৯শে পৌষ, ১৩১০, বালি হরিসভায় প্রত বতৃশ্তার সারাংশ ] 


তি 


বেদীন্ত ও ভক্তি 


বাজলাদেশে জ্ঞান ও ভক্তির ধারণা 


এদেশে ভক্তির প্রীধান্ত ! কোমলাঙ্গ, কোমলম্বভাব বাঁঙালী-_-ভত্তিব ধর্মই বোঝে 
_ভক্তিশাগ্রের শব্ধাবলী-( যথ1- দর্শন, ভাব, প্রেম, সাস্তিকবিকার ইত্যাদি ) প্রয়োগে 
চতুর । বাঙ্গলার কবি জয়দেব, বিদ্ভাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তির, ভালবাসার 
কথাই গেয়েছেন । আধুনিক কবিরাও “মহাজনে! যেন গতঃ” বলে প্রধানতঃ দেই 
পথেই নৌক। চালিয়েছেন । ৪০০ বৎসর পূর্বে যে মহাপুরুষ বঙ্গদেশ ধন্য করেছিলেন-__ 
অপূর্ব প্রেম ও অলৌকিক ত্যাগের মিলনভূমি ধার জীবন, ভগবান শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবন- 
লীলার পবিব্রত৷ বুঝবার "প্রধান সহাঁয়--তিনিও ভেতবে যাই থাক, বাইরে ভাক্তুর 
কথাই জনসমাঁজে প্রচার করেছিলেন এবং ভক্তির প্রভাবেই বাঙ্গালীর গঠ্দয়ে রাজত্ব 
বিস্তার করেছিলেন । বাঙ্গালীর দেশ, শরীর, স্বভাব, ভাষা, কবিতা ও পূর্বেতিহাস 
ভক্তির বিশেষ উপযোগী ন! হলে কখনই আমাদের ভেতর ভক্তাবতার ভগবান 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য ভারততীর আবির্তাব হত না। 

বাঙ্গলায় ভক্তি-ধর্ম যেমন প্রবল, জ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চাও আবার তেমনি বিরল । 
“ইনি বড় জ্ঞানী ও বিচারবান”__-একথা বললে দেশের অধিকাংশ লোকে ভাবে--সে 
আবার কি? ইনি তো কীর্তনে নাচেন না! কই ভগবৎপ্রেমে তো এব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
বিরুতি উপস্থিত হয় না! আবার যদ কেহ জ্ঞানশাজ্-পরিচিত সমাধি, অস্তি-ভাতি- 
প্রিয়, পঞ্চকোষ, সপ্তভূমিকা, তত্বমসি শ্বেতকেতো! ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন, তা 
হলেই চক্ষৃস্থির! অধিকাংশ শ্রোতা এদিক-ওদিক দেখে পাশ কাটাতে ব্যন্ত হন। 
কেহবা বলেন "শ্ুষ্ধ মার্গ' । কেহ বা গৌড়ামির স্রোতে গা ঢেলে, আর একটু অগ্রসর 
হয়ে “বেদান্ত”, 'অদৈতবাদ*, “নাস্তিকতা” ঈশ্বরাবমাননা”, নরকে যাবার পথ'__-সব 
একই কথা স্থির সিদ্ধান্ত করে নাঁসিকা উত্তোলন ও ্বণার চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন । 

বাস্তবিক কি তবে ভক্তি ও জ্ঞান-পথের সামঞ্জস্য নেই ? জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি 
কি কেহই স্পর্শ করতে পাবেন না? 


ধর্মপাস্ত্রাদিতে জ্ঞান ও ভক্তির অন্ভুত সামগ্তণ্চ 


শান্ত্রপাঠে অবগত হই, ভক্তিশান্ত্রের ভেতরেই কত জ্ঞানের কথা! ভক্তিপ্রধান 
শান্ত বিষ্ু-ভাগবতে পদে পদে জ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের অবতারণা । নারদার্দি ভগবদ্‌- 
ভক্তের ব্রহ্মজ্ঞানের নিন্দা কর দুরে থাকুক, তার জন্ত কৃত যত্ব, কত তপস্যাই করেছেন। 
পুর্ণাবতার ভগবান শ্রীকুষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থানের জন্ত স্বয়ং প্রয়াসী ; তক্তাগ্রণী উদ্ধবকে 
তিনি 'একাস্ত, তুষাররধবলিত, সৌন্দর্য ও গা্ভীর্ষের উদ্ধাহভূমি বদরিকাশ্রমে জ্ঞানসাধনার্থ 
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পাঠাচ্ছেন ; ভক্তি ও প্রেমের মৃতিরাপিণী ব্রঞ্াঙ্গনাদের ধ্যান ও জ্ঞান-বুদ্ধি করবার জন্য 
'কোকিলকৃজিত কুঞ্জ'-মধ্য হতে অন্তর্ধান হচ্ছেন। আবার; অনন্চিস্ত তন্মনস্ক 
গোপিকাগণ কিশোর ভগবানের কমনীয় যৃত্তি ধ্যান করতে করতে “আমি বাসুদেব 
ইত্যাকার একতাজ্ঞানের আভাস অন্থভব করছেন। এমন কি, প্রেমের উজ্জ্রলভূমি 
ভগবান শ্রীকুষ্ণচৈতন্তও স্বয়ং কেশব ভারতীর নিকট হতে “তুমিই সেই অথওড সঙ্গিদানন্দ 
ও পূর্ণন্বরূপ'-_এই মহামন্ত্রের দীক্ষা! গ্রহণ করছেন । 

অন্যদিকে আবার কুমার-সন্গ্যাসী, ত্যাগ ও জ্ঞানের জলন্তমৃততি, ভগবান শঙ্কবাচার্য 
_-বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি সমগ্র ভারতে বেদ ধর্মের সনাতন ধ্বজা পুনরুত্তোলন 
করেন--শিবাবতার সেই মহাবীরের, ভক্তিক্থধাপ্নত হরি-হর-গিরিজা ও গঙ্কা- 
স্তোত্রাদির পাঠে কে ন' বিমোহিত হয়ে খাঁকেন? মায়াগন্ধহীন পরমহংসাগ্রণী মহাতেজা 
ভগবান শুক স্বয়ং ভাগবত-বক্তা। সনক-সনাতনাদি আত্মারাম মুনিগণ ভগবানে 
অহৈতুকী ভক্তি করছেন। বেদমতি মহাজ্ঞানী ভগবান কৃটৈপায়ন ভগবততক্তির 
উচ্ছাস লিপিবদ্ধ করে শান্তিলাভ করেছেন । এমন কি 'জ্ঞানসিন্ধু' 'জগদ-গুরু মহাদেব__ 
যিনি স্বপ্ং ভক্তিতত্বের প্রধানাচার্ধ__হরিভক্তি প্রদ্দান করে মহামুনি নারদের জীবন 
চিরকালের জন্ত ধন্য করছেন । 

অতএব আমাদের পূর্ব প্রশ্নের সামঞ্রস্য নিশ্চিত আছে। স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত 
পূর্ব পূর্ব আচার্ধগণের পরপ্রান্তে জিজ্ঞান্থ হয়ে বলেই বুঝতে পাঁরব। 

জ্যোতির্ময় আত্ম-পক্ষী অনন্ত চি্দাকাশে উড়বার প্রয়াস পাচ্ছে। জ্ঞান ও ভক্তি 
তার বিস্তারিত পক্ষদ্ধয় এবং যোগ গতিনিয়ামক পুচ্ছ । তিনটি অঙ্গ সরল ও সমানভাবে 
পরিবধিত না হলে উড়বার চেষ্টা বুথা। পক্ষদ্য় না থাকলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না । 
আবার সংযমপুচ্ছ না থাকলে লক্ষভ্রষ্ট হয়ে শক্তি অন্তদিকে ব্যয়িত হয়, অভীষ্ট ফল প্রদান 
করে না বেদযূতি তপোধন ব্যাস এই মহাসত্যের উপদেশ.করেছেন। যে কোন যুগে, যে 
কোন দেশে, যে কোন ধর্ষে ঘত ধর্মবীর, অবতার, আচার্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ধরা 
ধন্য করেছেন, কামকাঞ্চন-স্বার্থপরতার উন্মত্ততা ও কোলাহলের মধ্যে ধার্দের অলৌ।কক 
জীবন “সূর্যকোটি প্রতীক[শং চন্দ্রকোটিস্ুশীতলং ধর্মালোক বিস্তার করে হতাশ মানবের 
শয়ন মন স্তভিত ও প্রবুদ্ধ করেছে. ব্সস্তাগমে বৃক্ষলতিকার স্যায় যাদের আগমনে মৃত 
মনে নৃতন প্রাণ সধশারিত হয়ে মরুভূমির ধুসরতা৷ হুবিৎ-পুঞ্জে পরিণত করেছে-_-তাদের 
জীবনবেদ পাঠ করে জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায়! জ্ঞান 
ও ভক্তির অপূর্ব পরিণয় তাদের জীবনে যে কি মহান্‌ উদারূত৷ প্রসব করেছিল, তা 
জগতের ধর্মেতিহাসম্পর্যালোচনায় সম্যক বুঝতে পার! যায়। এই উদ্দারতার বলেই 
শ্রীচৈতগ্ যবন-হরিদাসকে শিষ্য করতে এবং আচগালে প্রেম দিতে কুষ্টিত হন নাই; 
এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশা সামারিটান্-কন্তার জলপান, বেশ্তা-মেরীর সেবা- 
গ্রহণ এবং য়াহুদী ও অন্ত জাতিকে সমানভাবে ঈশ্বরতব্ব উপদেশ করেছিলেন ; ইহার 
প্রভাবে ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢন্তষ্ঠ্বরূপ হয়েও বিদ্ধিমার়ঘজ্ঞে, একটি ক্ষ 
নগণ্য ছাগশিশুর জন্ নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রসন্নচিত্তে উদ্ভত হয়েছিলেন । 
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গার্হস্থ্য ও সন্গযাসের অপূর্ব সম্মিলন, তেঞ্জ ও মাধূর্ষের বিচিত্র সমাবেশ, ভারতের 
পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুণাভূমি কুকুক্ষেত্রে অজুনকে বলেছিলেন, “মানুষ কেহই 
আমায় এককালে ছেড়ে অবস্থিত নয় ; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসছে ॥ 
যেদিক দিয়েই যাক না কেন, আমি তাকে সেই দিক দিয়েই ধরি।” 

হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমানভাবে বধিত এমন লোক জগতে অতীব বিরল। একটি 
অপরটির ব্যয়ে বধিত হচ্ছে, একটি বেড়ে অপরটিকে আওতায় ঘিরেছে- ইহ্ীই 
সচরাচর দেখতে পাঁওয়। যায়। কিন্ত হৃদয় ও মন্তিষ্ক সমভাবে পুুটটপ্রাণ্ত হয়ে সমভাবে 
কার্য করছে-_জ্দয় একদিকে ভাবের সাগর হয়ে সমস্ত জগৎকে আপনার করে নিয়ে 
অত্য্পমান্র ভাবম্পন্দে নেচে উঠছে এবং মন্তিষ্ক অপরদিকে কুট জটিল প্রশ্নসমুদয় ছিন্ন 
ভিন্ন কবে ভেতরের সারবস্ত-গ্রহণে সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে--ইহাই আদর্শ এবং 
দেব ও গুরুর বিশেষ প্রসাদ ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব | জ্ঞান ও ভক্তির আবহমানকাল ধরে 
যে বিবাদ, তার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়া ঘাঁয়। গৌড়ামি, সঙ্গীর্ণতা, 
হীনবুদ্ধিৎ একদেশী ভাব--এ সকলই হৃদয়-মন্তিষ্বের অযথা সংস্থাপনের ফল এবং ধর্য, 
বীর্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, এমনকি জীবন্ুক্তিও ইহাদেরই যথাযথ সংস্থানের ফল। মুক্ত 
হওয়া আর কিছুই নয়__নীতি, চবির প্রভৃতি তখন আর প্রয়াস করে রক্ষা করতে হয় 
না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বান ও রক্তসঞ্চালনাদির স্তায স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে আসে। তখনই 
মানুষের আপন মন গুরু হয়ে দাড়া, যাহা ভাল বলে গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয়ে ভাল 
হয় এবং যাহা মন্দ বলে, তাহ? তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন “মা আর তার পা 
বে-তালে পড়তে দেন না ।” 


জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ কোথায় 


তবে জ্ঞান-ভভ্তির বিরোধ কোথায় ?--পথে ও কথায় । কথার বিবাদ মিটে 
গেলে বোধ হয় জগতের চার ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া খিটে যায় , এক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন 
বস্তু লক্ষ্য করে, অথব। এক শব্দে একই বস্তর 1ভন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষ্য করে আমাদের মধ্যে 
যত বিবাদ উপাস্থত হয়। আমেরিকার স্থবিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদি পণ্ডিত জন ভিম্ব 
বলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে দেখবার শক্তিহীনতাই যত বিবাদ-বিসংবাদের 
কারণ। হাববা্ট” ম্পেন্সগর আর একটু অগ্রসর হয়ে এই রোগের কারণ ও ওঁষধ নির্দেশ 
করেছেন--“জয়ের আর্বর কমে আমাদের হয়ে যত সত্যের আর্দর বাড়বে, আমাদের 
বিরুদ্ধ পক্ষ এত দৃঢ়তার সহিত কেন স্বমত পোষণ করে তার কারণ-অন্বেষণের চেষ্টাও 
আমাদের ভেতর তত বলবতী হবে এবং 'লক্ষ্য-বিষয়ে তারা এমন কিছু দেখেছে যা 
আমর! এখনও দেখতে পাচ্ছি না'-এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের তাঁর! যতটুকু 
সত্য পেয়েছে, তার সহিত আমরা যতটুকু পেয়েছি, তার সংযোগের চেষ্ট। হবে?” 
পরমহংসদদেব এ বিষদ্বে তার সেই সুমিষ্ট গ্রাম্য ভাষায় বলতেন, “ওরে, কোনও 
জিনিসের “ইতি' করিস্নি--ভগবান তো দুরের কথা। “ইতি' করা, “এটা এই-- 
এছাড়া! আর কিছু হতেই পারে না” মনে করা, হীনবুদ্ধির কাজ ।” 


১০ 


অনন্ত ঈশ্বরে ইতি" অসম্ভব 


অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের খেলা-_এই ত্রন্ধাগড। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম-এর এক-একটি 
অংশও অনত্তত্বের পরিচয় দেয় । একগাছি তৃণ, একটি বালুকণা বা বিশেষ শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ গ্রাহা একটি প্রাণিবীজের শরীরগঠন ও গুণ ইত্যাদির ইয়ত্তা কে করতে 
পারে? সেইজন্তই বেদ বলেছেন, “পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | পূর্ণন্য 
পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যাতে ।” পূর্ণ তিনি, পূর্ণ তীর জগৎ; সেই পূর্ণানস্ত-স্থরূপ 
হতেই এই অসীম জগত প্রস্থত, কিন্ত তাঁতে তাঁর হাঁনি বা হাস হয়নি। কারণ অনন্ত 
পদার্থ হতে অনন্ত পদার্থ নির্গত হোক না কেন_-যে অনন্ত সেই অনস্তই থাকে । 

বাস্তবিক মানব নিজেও অনন্ত এবং অনন্তের সহিতই চিরকাল খেলছে । করতলা- 
মলকবৎ? অনন্তকেই সে ধরছে, ছু ইছে, দেখছে, শুনছে । কেবল তাঁর ভেতর কি একট 
কোথায় গোলমাল হয়েছে যার জন্য সে তাতে সাস্ত বুদ্ধি করছে । পিতা-মাতা, ক্্ী- 
পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জড়-চেতন, উচ্চ-নীচ, ক্ষদ্র-মহান্-সকল স্থানে একবার সেই অনন্ত 
বুদ্ধি আন দেখি-_-ধরা ব্বর্গ হবে; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু কোথায় লুকাবে : ধর্ম, 
ভক্তি, মুক্তি আর কাল্পনিক ধোয়া ধোঁয়া শবমাত্র থাকবে নী, আর সর্বত্র সকলের 
মধ্যে দেখবে--সেই জীবন্ত বিশ্ববগী বিরাট, সেই “সর্বতঃ " পাঁণিপাদস্তৎ সর্বতোইক্ষি- 
শিরোমুখং?, সেই ভীষণ হতেও ভীষণ এবং শোভন হতেও শোভন, নিবি আধার ও 
অনন্ত জ্যোতিহিলোলের বিচিত্র সমাবেশ, করালবদনা শবশিবা! এই দেবছুর্লভ 
পূর্ণদর্শনের প্রথম সৌপানই হচ্ছে-ইতি না করা? । 


“আমি? ও “তুমি, 

“আমি” ও “তুমি'-_এ ছুটি অতি সহজ কথা । জন্মাবধি মানুষ বোধ হয় এ দুইটি 
যতবার উচ্চারণ করে, ততবার আর কোনটির করে না। এ ছুটি পৃথক ভাব জীবনে 
প্রথমেই শিক্ষা হয়; আবার এই ছুই বস্তু এতই বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন যে এ দুটিতে গোল 
হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই । কিন্তু জান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় & দুটি শব্দ হতে 
যত হয়েছে, এত আর কিছুতে হয়নি । 

তুমি” ও ভক্তি 

ভক্ত বলেন-“ঠাকুর ! আমি কিছু নই, তুমিই সব। রোগে-শোঁকে জর্জরীভৃত, 
কাম-ক্রোধে উন্নত্তপ্রায়, যশ-মানের কাঙ্গালী,! বায়ুর হ্যায় অস্থির-মতি-_এ 'আমি'র 
আবার শচ্চি আছে? এ আমি'র দ্বারা আবার সাধন হবে, ভজন হবে--তোমায় 
পাব? জলে শিলা ভাসা, বানরের সঙ্গীত; আকাশ-কুন্থুমও কোন কালে সতা হতে 
পারে ; কিন্ত এই নগণ্য আমার” শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরব-ইছা। 
কখনও সম্ভব না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব ধন ; তোমার যা ইচ্ছ। ভাই পূর্ণ 
হোক । নাহং নাহং-_তুহু তু'হু তু তুঁছ।” ভক্ত দেখেন এক মহান্‌ “তুমি”__বাঁর 
নিয়মে হূর্য-তারকা ফিরছে, অস্সি জ্যোতি দিচ্ছে, মৃত্যু সমুদ্ক্ন গ্রাস করছে। ভক্ত 


৬ 


দেখেন, সেই 'তুমি' আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি; প্রেমই তার 
স্বরূপ, তিনি পরম সুন্দর !! সে সৌন্দর্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য অন্ধকারে পরিণত, 
সে বীর্ষের কাছে অন্ত সকলের বীর্য পরাহত । এই মহান তুমি-_নিকট হতেও নিকটে, 
আপনার হতেও আপনার । মোহিত স্তস্তিত হয়ে ভক্ত একেই ইষ্ট্দেব বলে বরণ 
করেন এবং 'তুমি'-নাম-মহামস্ত্রে মহোৎপাহে দীক্ষিত হন। 


“আমি' ও জ্ঞানী 


জ্ঞানী দেখেন, শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল , মনও তক্রপ-_ফিরছে, ঘুরছে, 
বাডছে, কমছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবারির স্তাঁয় ভাবরাশি কখন উত্তাল তরঙ্গ তুলে গতাঁর 
গঞ্জনে ছুটছে, আবার কখনও বা অস্তমিত শাক্ত-ফল্ধুর হ্যায় ক্ষুদ্র ধারাঁ_বালুক? ভেদ 
কদূতে না করতে শুকিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এই বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যের ভেতর- জাগ্রত, 
প্র» নুষুপ্তির ভেতর--শরীর, মন, বুদ্ধির ভেতর-_ভূতি, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের ভেতর-__ 
এক অনন্ত, অপরিবর্তনীয় নির্মল নিতাযশোঁত বইছেঃযার আঘাত অন্তরে লাগায় অবিরত 
'অহং' 'অহং, ধ্বনি উঠছে ; বুদ্ধি দোলীয়মান চিত্তবুত্তিকে বিশেষ বিশেষ রূপসম্পন্ন করে 
নিশ্চয়াককৃতি করছে; প্রাণচক্র পৰিবতিত হয়ে ইন্ট্রিয়সকলকে স্ব স্ব কার্ধে নিযুক্ত 
রেখেছে । জ্ঞানী এই অনিত্যের ভেতর সেই নিত্যের, অচেতনের ভেতর সেই 
সচেতনের, অশক্তিকের ভেতর সেই পরিপূর্ণশক্তিকের দর্শন পেয়ে স্তর্তিত ও বিস্মিত 
হলেন ! আবার দেখলেন, সেই নিত্যের ছবি, স্ত্রী-পুরুষ, জীব-জন্ত গ্রহ-নক্ষত্র, জড়- 
চেতন--সমুদয় জগতে বঙমান । দেখলেন; এই ক্ষুদ্র 'আমি”-র যথার্থ স্বরূপ মহান ও 
নিত্য । মহোল্লাসে বলে উঠলেন, “আ'মীতেই এই জগৎ উঠছে, ভীসছে, লীন হচ্ছে। 
আমিই জ্ঞান ও শক্তির একমাত্র আঁকর ! আমিই নারায়ণ! আমিই পুরাস্তক মহেশ ! 
মৃত্যু ও শঙ্কা কি আমায় স্পশ করতে পারে ? জন্ম-জরা-বন্ধনই বা আমার কোথায় ?* 

নন মৃত্যুন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ 

পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম । 

ন বন্ধুন মিত্রং গুরুনৈব শি্কুঃ 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শবোহ্হম্‌ ॥৮ 


ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষ্য একই 


তবে ভক্তের মহান্‌ তুমি ও জ্ঞানীর 'মহান্‌ আমি'র মধ্যে আর প্রভেদ কোথায় ? 
--কেবলমীত্র বাক্যে । দুজনেই এক বস্তকে লক্ষ্য করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেন 
মাত্র। উভয়েই বলেন, ইন্দ্রিয়সকল সংযত কর, নিত্য পদার্থে বিশ্বাস কর এবং এই 
ক্ষুদ্র আমি”, “কাচা আমি” ছেড়ে দীও-উহাই যত ছুঃখ ও বন্ধনের কারণ। কাচা 
'আমি'কে ভক্তি ব৷ বিবেক-বৈরাগ্যের জলস্ত আগুনে পোড় খাইয়ে মহান আমি ব। 
তুমির সহিত সন্বদ্ধ পাতিয়ে 'পাঁকা" করে লও। আবার, জোর করে সম্বন্ধ পাতাতেও 
হবে না; পরষ্পর আকর্ষণ ও সখ্য উভয়ের নিত্যকাল বর্তমান দেখতে পাবে । 


৬৯ 


বা স্থপর্ণা সধূজা সথাঁয়া সজানং বুক্ষং পরিবদ্বজাতে 

তয়োরন্য: পিগ্ললং স্বান্ত্ত্যনশ্নন্নগ্তো অভিচাকশীতি ॥ ১ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিষশ্রোহনীশয়! শোচতি মুহ্ৃমীনঃ | 

জুষ্টং যা পশ্যত্ন্ঠমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোঁক? ॥ ২ 

যদা পশ্ঠঃ পশ্ঠতে রুক্সবর্ণ, কর্তীরমীশং পুরুষং বরন্দ-যোনিম্‌ | 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাঁপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপৈতি ॥ ৩ 


জীবাত্মা ও পরামাআ্া--ছুটি পক্ষী 


উধর্বমূল অবাকৃশাঁখ এই সংসার-অশ্বখের ছুই শাখায় দুটি পক্ষী বসে রয়েছে: ছুটিই 
স্থন্দর এবং চিরপ্রেমে পরস্পর আবদ্ধ। তাদের একটি সুখছুঃখময় ফলভোগে ব্যস্ত, 
“আমি আমার""জ্ঞানে নিরন্তর মোহিত ও ব্যথিত? অপরটি আপনার মহিমায় দীপ্রিমান, 
ভোগে আদৌ দৃষ্টি নেই। স'সারের জালা -মন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যখনই প্রথমটি ফলতোগের 
বাঞ্ছ! ছেড়ে দেয়, অমনি অপরটির হিবণ্য় রূপ এবং কোটি ব্রদ্ধাগুব্যাপী মহিমা তার 
নিকট প্রকাশিত হয়। আর তাকে জ্খছুঃখ, পুণ্যপাপ স্পর্শ করতে পারে না। 
কামকাঞ্চনের আবরণে তার অঞ্জনর হিত চক্ষু আর কখনও আবুত হয় না। অনিতোর 
মধ্যে সেই একমাত্র নিত্যপদীর্থের, বহুর মধো সেই একের উপলব্ধি করে সে আপনাকে 
ও সকলকে সেই এক বলেই ধারণ! করে এবং পরম সমতা! ও শক্তি লাভ করে। 


আভ্ঞানাবরণের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ 


বাস্তবিক মন্ধম্য কখনও ভগবান হতে দূরে অবস্থিত নয়। নীচ সঙ্গে, নীচ কর্মে সে 
যতই নাচগামী হোক না কেন, তার দৃষ্টি সেই হিরন্ময় পুরুষের “সূর্যকোটি-প্রতী কাশ: 
রূপ হতে কখনই একেবারে বঞ্চিত নয়। সংসারের ছুংখ-যব্ত্রণায় অস্থির হলেই সে 
দেখতে পায়, রোগ-শোকে অভিভূত হলেই তাকে কিছু-না-কছু উপলব্ধি করে। নতুবা 
শিক্ষাবহীন, হিংসাজীবন ঘোর স্বার্থপর বন্তের ভেতর কোথা হতে ধর্মভাব অস্কুরিত 
হর? অন্ধতমসাবৃত তার জীবনে কোথা হতে শ্রদ্ধার আলোক উপস্থিত হয়ে ধীরে 
ধীরে স্বার্পরতার রজনী অপন্থত করে? ধূমকেতু হতেও অনিয়তগতি তার চরিত্রে 
কোথা হতে সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্বজনন্সেহ, দেশহটৈধিতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়ে 
পরিশেষে জগতের মঙ্গলকামনায় তাঁকে নিযুক্ত করে ? কেনই বা সে উদয়োন্মুখ স্থ্ষের, 
শৃ্গবিদারী বজের, বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থের বা পরলোকগত আত্মার সম্মুথে অবনতজান, 
অবনতমস্তক হয়? বলবে অজ্ঞতা, বলবে কুসংস্কার, বলবে কুহকিনী কল্পনার মায়াম্থে 
মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভৌতিক জড়পদার্থ ও শক্তিতে চেতনে ইচ্ছাময়ী লীলার তরঙ্গতঙ্গ 
আরোপিত করে, বলবে ভয়ে ব! ভালবাসায় অথবা অদ্ভুত ন্বপ্ররাজ্যে-_যেখানে দৃষ্ট, 
অদৃষ্ঠ কত লোকের সহিত মেশামেশি আলোক ও আধাবের বিচিত্র মিলনে অঞ্পষ্ট, 
ঈষদ্ব্যক্ত, অপরিশ্ষুট ও অব্যক্ত ছাঁয়াময়ী মৃতিলকল ছায়ার জগতে ছায্সার নাম ধাম ও. 


৬২ 


সম্বন্ধ পাঁতিয়ে জীবন্তর পে প্রকাশিত হয় অথচ প্রথর ভ্ঞাননূর্ষের কিরণবিস্তারে কোথায় 
সরে দাড়ায়--সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রথম মানবের মনে শ্রদ্ধা ও ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়। 
সত্য, গ্রবসত্য হলেও একথা ধর্মের মূল কোথায়”'-_এ প্রশ্মের সম্যক তলম্পশ করতে 
পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কি কখনও উন্নতির দ্বার খুলে দেয়? কল্পনা! কি কখনও 
যথার্থ সত্য প্রসব করে ? তবে এর নিঃসংশয় উত্তর কোথায়? মানুষের ভেতর অদম্য 
অনস্ত শক্তি কুগডলী-আঁকারে নিবদ্ধ। জন্ম-জরা-মৃত্যুও সে শক্তির নিকট পরাহত। 
অনন্ত বাধা-বিদ্ঘ ভেদ করে দেশকালের সীম! অতিক্রম করে “অবাঙ অনসোৌগোচর" রাজ্যে 
সে শক্তির প্রথর দৃষ্টি ছটতে সমর্থ। . ভজ্জন্যই সে সেই নিত) পদার্থের কিছু না কিছু 
রূপের ছায়া সকল বস্ততে দেখতে পাঁয়। ভঙ্জন্তই সে সেই অনিত্য বন্তকে নিত্য বলে 
ধারণ করে এবং ফে-মুহূর্তে মানব সেই মহাঁশভির সঞ্চালনে, পূর্ণ সত্যের দর্শনে ঠিক 
ঠিক বাঞ্ছ৷ করবে সেই মুহূর্তেই সে সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখায় অবস্থিত, হিরণায়বপুত আদি 
কবির সত্য ও পরিপূর্ণ স্ববূপের অবাধ দর্শনলাভ করবে । 


মুল বিষয়ে সক্জ শাস্্রই অভ 


জগতের যাবতীয় ধর্মশান্ত্র এ কথাই একবাকো ঘোঁষণ! করছে। হিন্দুর বেদ, 
মুসলমানের কোবান, বৌদ্ধের ব্রিপিটক এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে এখানে মত্তভেদ নেই। 
কিন্তু কোন্‌ পথে অগ্রসর হলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। স্বর্গ ও স্ষ্টির বর্ণনায় মুক্তি ও মানবাহ্মার তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভেদ 
বিস্তর, কিন্তু মানৰ ঘে পূর্ণীনস্ত স্বরূপ হতে ।কছুকালের জন্ত এই আপাত অপূর্ণ স্বরূপে 
প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পূর্ণানস্তের দকে অগ্রসর হচ্ছে, এ 
বিষয়ে সকলেই একবাক্য। ভক্তি বল, জ্ঞান বল, কর্ম বা নীতি বল, এ বিষয়ে সকলে 
এক কথ। ৷ জগতের যাবতীয় পুরাঁণসকলও রূপকের পল্লবিত ভাষায় মানবকে এই কথাই 
উপদেশ করছে। দেশীয় পুরাণসমূছের কথা তো ছেডেই দি, বিদেশী মাঁছদি পুবাঁণ 
বাইবেলেও আগেই বলছে--প্রথম মানব নিষ্পাপ, পরিপুর্ণক্রূপ হয়ে জন্মেছিল: 
ভগবানের আজ্ঞা-অবহেলায় সেই স্বরূপ হতে চ্যুত হয়; আবার তার কৃপায় সেই স্বরূপ 
লাত করবে। এখনও যাবতীয় য়াহুদি নরনারী রামধন্ুর বিচিত্র আবরণে এই আশাগ্রদ 
কৃপাবাক্য ভক্তিগদগদ্ হয়ে পাঠ করে" ণানম্পাপ হও, ভগবস্তাক্ত বা জ্ঞানলাঁভে 
নিরঞ্জনত্ব লাভ কর” --একথ! ভক্তি বা জ্ঞান-শান্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলছে । “কাচা 
'আমি'কে পাকা করে লও + ইন্দ্রিয়-সংযম ও স্থার্থত্যাগ করে পৰার্থ চেষ্টা কর; ভগবানে 
অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ”--একথা ভক্তি ও বেদাস্ত উভয়েই একতানে ঘোষণ! 
করছে। তবে আর মূল,বিয়য়ে বিরোধ কোথায়? 


পথের বিবাদ মিটবে কিসে? 


বলবে, কথার বিবাদ্ধ মিটলেও মিটতে পারে; ভালবাস ও সহান্ুভৃতিতে পরকে 
আপনার কবে নিয়ে তার চক্ষে, তার ভাবে তার ধর্ম ও ভাষার অনুশীলনে কথার 


খাও 


বিবাদ একদিন মেটা সম্ভব। কিন্তু পথের বিবাদ যে অতি বিষম। উহা। মিটাবার 
উপায় কি? কেউ তো কারও পথ ছাড়বে না। আবার পথ ছাড়লেই বা তার ধর্মের 
উপায্ব কি? তার ধর্ম তো এককালে॥ মিথ্যাই প্রত্তিপন্ন হয় । আবার এক ধর্ম মিথ্যা 
হলে অপর ধর্ম সমূহ যে সত্য, তারই ব! প্রমাণ কোথায় ? পরিশেষে ধর্ম বুদ্ধান্জী জল্পন। 
মাত্র এবং নান্তকতাই শ্রেয়, এই ধারণ। অনিবার্ধ হবে । 

না, পথের বিবাদ মিটবারও উপায় আছে। ভারতের পূর্বতন খ'ষ ও আচার্ষপাদেরা 
এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করে গেছেন । ধর্মজগতে তী'দের দৃষ্টি যে নানীরূপের বিশ্ব- 
বাধা ভেদ করে যথার্থ সত্যের পবিপূর্ণ স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হয়েছিল, এতেই তা 
প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাদের প্রাতক্মরণীয় উজ্জ্বল গরিমা। ইহাই ধর্মবীর প্রসবিনী 
অবতারবন্ুল পুণ্যভূমি ভারতের জাঁতীঘ গৌরবের একমাত্র অত্যুক্চ দ্বজা । স্বদেশ প্রাণতা, 
সমাজব্দ্ধন, রাঞ্জনীতি, ব্যবহারব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান, গৃহরক্ষা, বাণিজ্য এবং মুদ্ধ- 
বিগ্রহাদ্দি শিক্ষীসম্ঘন্ধে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইউরোপ, আখেরিকা প্রড়তি 
পাশ্চাত্য দেশসমূহকে গুরুস্থ!নীয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আহ, পরুলোকবাদ, 
ধর্মসমন্য়, ধর্মপ্রাণতা, গুরু ও ইষ্টনিষ্টা--এবিষয়ে আমাদের খধি '৪ আচার্গণ এখন 
এবং নিত্যকাল জগতের পুজ্য ও গুরুস্থানীয় থাকবেন , এখন এবং চিরকাল তাঁদের 
আশাপ্রদ অমৃতময়ী ওপনিষদিক বাণী সর্দেশের নরনারার চস্ুপ্রা্জ হতে কামকাঞ্চনের 
যবনিকা উত্তোলন করে অভয় আননাম্বরূপকে দেখিয়ে দেবে, এখন এবং নিত্যকাল 
তাদের সেই 'পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং গম্ভীর নিনাদ বিষয়ের কোলাহল স্তম্ভিত করে নরনারীর 
প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উত্তেলিত করবে “একং সদ্‌ বিপ্রা বুধা 
বদন্তি'রূপ তাদের ঘোষণা বহু নাম ও বনু পথ যে সর্বকাল সেই এক নিত্য বস্তর দিকেই 
প্রবাহিত হচ্ছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করবে । 


বিবাদ মিটাবার উপায়__স্বধর্ম ও ইঠ্টুনিষ্ট। 


একই গঙ্গ। হিমাচলের নীহারবশি ভেদ করে শৃঙ্গ হতে শৃক্লাস্তরে, তথা হতে 
শন্বশ্য।মল সমতল ক্ষেত্রে 'বহুজনহিতায় বনহুজনম্তবরখায়” সাগর-সঙ্কমে প্রবাহিত। শত 
শত লোক শত শত তীর্ঘে সেই জলে স্নান-পান সমাধা করছে । সকলে নিজ নিজ 
সন্নিকট তীর্থেই যাচ্ছে। এইরূপে বনতীর্ধ হলেও সকলে সেই একই গগাঙ্গ্যং বারি 
মনোহারি” স্পশে” পবিত্র হচ্ছে। বনু-তীর্থ বলে তে! বিবাদ হচ্ছে না । তরে ধর্মজগতে 
পথ নিয়েই বা এত বিবাদ কেন? পখনকল “যথ! নগ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে'--সেই এক 
অখগুচিদ্বানন্দনাগরে মিশছে। এজনাই খাষর! স্বধর্ম ও ইষ্টনেষ্টাপ উপদেশ করেছেন । 
মাঁছধের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির সহিত 
মেলে না, হাতের একটি অঙ্গ,লীর যেমন অপরটির সহিত বিশেষদৃ্টিতে সাদৃশ্য পাওয়া 
যায় না, সেইরূপ একটি .মনের সহিত অপর একনট মনের সর্ববিষয়ে সমতা নেই । 
প্রত্যেকটির জন্মজন্মীন্তরীণ কর্মজনিত সংস্কারোপযোগী বিভিন্ন গঠন ও আকাব। 
কোন শরীর ও মনে পশ্তুভাব, আবার কে(নটিতে বা দেবভাব প্রবল । কোনটি বা ত্রষ্ট 
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তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত, কামকাঞ্চনের আকাশে ছটোছুটি করছে ; আবাগ কোনটি বা. 
সমুদ্রগর্তবিদারী পরবতপুজের ন্যায় বিষয়ের উত্তাল তরজকুলের ঘন ঘন ঘাত অচল অটল, 
ভাবে অকাতরে সহনে সমর্থ। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাভূষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবের 
কখনও কি এক ধর্ম উপযোগী হতে পারে ? রুগ্ন ও সবলকাঁয় সকল বাঁলক-বাঁলিকার 
জন্য মাতা কি কখনও একই খাছ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন ? শিশু ও যুবার জন্য কখনও 
কি সমপরিমাণ বন্ত্রাবরণ সম্ভব ? অথচ ধর্জগতে কি এতদিন ঠিক তদ্রুপ চেষ্টাই 
আলছে না? খ্রীষ্টান পারি বলছেন, আমার ঈশাহি ধর্ম তোমার মনের উপযোগী 
হোক আর নাই হোক, গ্রহণ না করলেই তোমার অনন্ত নরক মুনলমান্‌ বলছেন, 
আল্লা নামের উপাসনা ও নিরাকার ঈশ্বরে দীসভাবে ভক্তি-ভজন1 না করলে তোমার 
এ পৃথিবীতেই বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই, দেহান্তে হ্বর্গলাভ তো বনু দূরের কথা। 
জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত সকলেরই এই এক কথা । সকলেই বলছেন, আমার ধর্মে' 
সকলকে দীক্ষিত হতে হবে । আমার ধর্ম আমার ষযনের উপযোগী, অতএব সকল' 
মনের উপঘোগী হতেই হবে | এই তুমুল কোলাহলের ভেতর দিয়ে আর্ধ-ধির গ্তীর 
অন্তঃসারপূর্ণ বাণী আকাশপথে উখিত হয়ে শূঙ্গ হতে শৃঙ্গীস্তরে গ্রাতিধ্বনিত হতে, 
লাগল--ন্বধর্ম পরিত্যাগ করে! না। আপন আপন প্রকৃতি উপযোগী ধর্মদোষঘুক্ত 
হলেও ছেড়ে] ন। জগতে সকল গুণ দোবমিশ্রিত। “মন মুখ এক করে? চেষ্টা করলে, 
সকল মতেই আনন্দন্বরূপকে ধর! যায়| সকলেই সমভাবে সেই অম্বৃতের অধিকারী |” 
সসাগর। ধরা স্তম্তিত হয়ে সে আনন্দধ্বনি শুনতে লাগল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। 
পরক্ষণেই আবার সেই অসার পথ নিয়ে সকলে বিবাদে নিবিষ্ট হল। 


ধর্ম ধর্মের পরীক্ষা-_নিঃস্থার্থতা 


বাস্তবিক ব্বধর্ম ও ইঠ্টনিষ্ঠ। ঠিক ঠিক ধর্মলাভের ও ধর্ম-জগতে বিবাদমেটাবার এক- 
মাত্র সেতু । অথগুম্বরূপের অন্ত ভাব অনস্তকোটির মানবমনের উপযোগী হয়ে 
গেছে । মানব কটা ভাবই বা তীর গ্রহণ করতে পেরেছে? নীস্তিকত।, অবিশ্বাস 
প্রড়ৃতি কেন মনবমনে শ্রেয় বলে বোধ হয়? জগতে যত প্রকার ধর্ম অগাঁব্ধি 
প্রচলিত হয়েছে, যত প্রকার ভাবে মাহ্ষ ভগবানের উপাসনা করেছে, তার কোনটিও 
সম্পূর্ণভাবে প্রীণের পিপাসা মেটাতে না পারলেই লোকে নান্তিক, সংশয়াত্মা হয়ে 
থাকে । আরও লক্ষ লক্ষ নৃতন ধর্ম জগতে উপস্থিত হোক না কেন, মঙ্গল বই অমঙ্গল 
হবে না। আজ যারা সংশয় সন্দেহ নিয়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের শত শত লোক 
সেই সকল নৃতন পথে তাদের মনের উপযোগী ধর্ম ও শান্তিলাভ করে রুতার্থ হবে । 
তোমার প্ররুতি-উপযোগী ধর্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রক্কতি-উপযোগী 
ধর্ম নিতে দাও। বলবে, তবে তো৷ লম্পট চোরও বলতে পারে, “আমাদের প্রকৃতি- 
উপযোগী ধর্ম আমাদের করতে দাও । তা! হলে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে, 
কোথায়? তারও উপায় আঁছে। ধর্ম ও অধর্ম পরীক্ষা করবার একমাত্র কষ্টিপাথর, 
আছে-_তাহী নিংস্বার্থত।। 
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যেখানে যত স্বার্থ, যত আপন শরীর-মন অপরের ব্যয়ে খে রাখবার চেষ্টা, সেখানে 
তত আধার, তত অধর্ম। আর যেখানে যত পবার্থ-চেষ্টা, আপন শরীর-মনের ব্যয়ে 
অপর কাউকে সুখী করবার উদ্ভম, সেখানে তত আলোক ও ধর্ম। অতঃপর স্বার্থজীবন 
দুক্কতকারীদের আর ওকথা বলবার পথ কোথায় ? এই নিঃম্বার্থতাই যে সমস্ত নীতি- 
স্বার্থের ভিত্তি, একটু ভেবে দেখলেই সে কথা বুঝতে পারা যায় । এই নিঃস্বার্থতাঁর 
ধীর বিকাঁশেই মানব উচ্ছঙ্ঘলতা হতে নিপ্মবন্ধনে এবং তার পূর্ণতায় নিয়মাতীত 
পরমহংস-অবস্থার় উপনীত হচ্ছে। আবার প্রত্যেক ব্াক্তির ন্তায় ব্যক্তিসমষ্টি সমাজ ও 
সমাঁজ-সমষ্টি ব্রঙ্গাগডও এই নিয়মে উন্নতির পরাকাষ্ঠার দিকে ছুটেছে। 


সমাজের আদর্শ 


নিয়মের সম্পূর্ন অভাব হতে নিয়ম এসে ব্যক্ত ও সমাঁজ-মন অধিকার করছে এবং 
নিয়মের পূর্ণত্ব আবার নিয়মাতীত অবস্থায় তাদের উত্তোলন করে শৈশবের বিবেকর হিত 
মৃঢ়তাকে বার্ধক্যের বহুদশিতা এবং পরিশেষে যোগীর সংযমসহ্জাবস্থায় পরিণত 
করছে । সেইরূপ অনীতি, নীতি ও নীত্তির অতীতাবস্থা-রূপ সোপানপরম্পরায় ব্যক্তি 
ও সমাজমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে । বলতে পার, যুগারস্ত হতে পৃথিবীতে কিন়্ৎ- 
খ্যক ব্যক্তি ভিন্ন এখনও এমন কোনও একটি সমাজ দেখ যায়নি, যাতে সমাজাঙ্গ 
সমস্ত ব্যক্তিই এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে । উত্তরে বল। যেতে পারে- মস্তক, 
হন্ত-পদাদির সমহিতে যেমন এক অপূর্ণ ব্যক্তি, লেইরূপ ব্যক্তিসযূহের সমষ্টি সমীজকেও 
এক ক্রমহাঁন্‌ শরীর ও মন-বি শষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনা কর। যেতে পারে । একটি যে 
নিয়মে চালিত ও পুষ্ট হয়ে উন্নত হতে থাকে, অপরটিও ঠিক সেই নিয়মে পুষ্ট ও বধিত 
হর । একটিকে ঘদ্দি এই পরিপুর্ণ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে দেখে থাক, অপরটিও 
কালে এই অবস্থায় এসে দাড়াবে, একথা কি এতই অপন্তভব বলে বোঁধ হয়? সমাজের 
এই আদ অবস্থ। সকল কাপেই চিন্তাশীল মনীধিগণ করনায় চিত্রিত করেছেন । 
একেই সত্যকাল, স্বর্ণযুগ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেছেন । পাশ্চাত্ত্য ক্রমবিকাশবাদী 
পণ্ডিত হারবাট ম্পেন্সর, লে কন্ট, ফিন্ক প্রযুখেরাও এটা বিজ্ঞানবিরোধী বা অযুক্তিকর 
বলে স্বীকার করেন । 


জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য এবং ই্টুনিষ্ঠ। 


জ্ঞান ও ভক্তির ছুটি পথমাত্র। একটি 'সোহহং, সোহহং এবং অপরটি 'নাহং, 
নাহং' করে মানবকে সত্যপ্ধরপে পৌছয়ে দিচ্ছে । লক্ষ্য বস্ত যতদ্দিন না লাভ হয়, 
ততাদ্বন সাধকের শিকট উত্তয় পথ এবং পথের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে গ্রতীত হয়ে 
থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আর সাধকের নিকটে সে ভিন্নত। প্রতীত হয় না। 
তার বিশদ সাক্ষ্য বেদের “তব্মসি"» স্থফীর “আনলহক্‌” ও খ্রীষ্টের “আমি ও আমার 
পিতা এক? | তার উজ্জল প্রমাণ-ভক্তিপ্রাণা ব্র্গোপিকাঁদের ভক্তির উনলান্ততায় 
শারদো২ফু্মলিকারজনীতে গহনকৃঞ্ে শ্রীকূঞ্চের লীলাভিনয়। তবে পথক সাধকের 


৬৬ 


আপন পথে নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক । বাতা, বীরাগ্রণী শ্রীরামদূতের স্তায় তাঁর প্র।ণ 
যেন নিরন্তর বলে-- 


শ্রীনাথে জানকীনাথে অভে্দঃ পরমাতনি | 
তথাপি মম সর্বন্থো রাম: কমললোচনঃ ॥ 


অর্থাৎ জানি আমি, সেই এক পরমা ত্মাই শ্রীনাথ ও জানকীণাথ উভয়রপে প্রকাশিত, 
তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব ধন। পরমহংসদেব তার সেই মধুর ভাষায় 
বলতেন, “ইট্টনিষ্ঠা যেন গাছের গোড়ায় বেড় দেওয়ার মতো! । ছোট গাছের গোড়ায় 
বেড়া না দ্দিলে লোকে মাড়িয়ে ফেলে : ছাগল-গরুতে মুড়িয়ে খায় । সেইজন্ত বেড়ীব 
বিশেষ প্রয়োজন | কিন্ত গাছ বড় হয়ে গুড়ি বাধলে আর বেড়ার দরকার নেই । তখন 
সে গাছের গুড়িতে হাঁতী বেঁধে বাখলেও আর তার কিছুই অপকার হয় ন1।” 


বেদান্ত কি ভগবান লাভের একটি পথমাত্র ? 


রসি 
মী ০ 


তবে কি “বেদীন্ত' ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের একটি পথমাক্র 7? “হ1” এবং 
না উভয়ই বটে। জনসমাজে, এমন কি পগ্িতসমাজেও একটা ধারণা হয়েছে, 
বেদান্ত ও অদ্বৈতবাঁদদ একই কথা । “সোহহং সৌহহং করে সেই দ্বৈতাগ্বৈতের অতীত 
সত্যলাভ করবার পথমাত্র বেদীন্্। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য 
নয়। “বেদান্ত'-অর্থে যদি বেদের শেষ উপনিষদ্ভাগই বোঝা যায়, তা হলেও তো 
সেই ভাগে দ্বৈত, বিশিশ্টান্বৈত এবং অদ্ধৈত--এ তিন মতের উপযোগী বচনপরম্পরা 
দেখতে পাওয়া যায়। আধকারিভেদে উপদেশ করে বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদ তো! এ 
তিন মতেরই প্রীধান্ত স্থাপন করেছেন বোঝা যায় । আবার 'বেদাস্ত'-অর্থে যদ্দি বেদের 
সার কথা বুঝতে হয়, তা হলে অদ্বৈতজ্ঞানেরও পারে অবস্থিত বস্তকে লক্ষ্য করে বেদ 
অছ্বৈতমতই কেবল প্রচার করেছেন, একথা বলায় বেদে অসম্পূর্ণতা-দোধ উপস্থিত হয়। 
তবে এর মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা ঠিক এইখানে । বেদ বাক্যমনের অতীত 
বস্তই উপদেশ করেছেন । কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য মানুষের দ্বৈত, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈত মত ক্রমশ: এসে উপস্থিত হর এবং সেই সোপানপরম্পর1 অবলম্বন করে 
মানব কালে সেই পরিপূর্ন আনন্দ-ম্বব্পের উপলব্ধি করে । সোপানেব প্রত্োক অক্রটিই 
আবশ্যক । একটি না থাকলে অপরটিতে উঠা যায় ন।। সেইরূপ এ তিনটি মতই 
পরস্পরের সহায়--অবস্থাভেদে মানবের স্বয়ং এসে উপস্থিত হয় । দেশকালের সীমার 
মধ্যে নাম-রূপের রাজত্বে প্রাপ্তি যত কিছু সত্যের স্তায় এই মতব্রয়ও অবস্থাভেদে সমান 
সত্য বলে প্রতীত হয়। এ তিন মতই বেদান্তের অন্তভ্ভত। জগতের যাবতীয় ধর্ম 
কি প্রণালীতে মান্ধষকে ধীরে ধীরে নামরূপের পাবে নিয়ে উন্নতির চরম সোপানে 
পরম সত্য দর্শন ও উপলব্ধি করাচ্ছে_-সেই প্রণালীনির্দেশই বেদের সাঁর কথা এবং 
তা-ই বেদান্ত । এজন্যই বেদ ও বেদান্তব-জ্ঞান কোন বিশেষ পথ বা বিশেষ মত নয়, 
কিন্তু সমস্ত মতের--সমন্ত ধর্মের সারভূত বস্ক। এইজন্যই বেদান্ত সার্বভৌম দর্শন 


৬৭ 


বলে সকলের শীধস্থানীয় হয়েছে এবং ধর্মের প্রথম অঙ্কুর হতে শেষ পর্যস্ত উন্নতি'প্রণালী 
নির্দিষ্ট থাকায় বেদ 'পুরুষনিংশ্বসিতম্‌*--ভগবানের সহিত নিত্যকাল বর্তমান ইত্যাদি 
হয়ে হিন্দুর চক্ষে নিত্যকাল মাননীয় হয়ে রয়েছে । 


চান ছাড়লে ধর্নলাভ হয় ন। 


বেদাস্তের আর একটি কথা--জ্ঞান ছাড়লে ধর্লাভ হবে না। ভক্তিশাস্ত্রে অহেতুকী 
ভক্তিই প্রধান ও উদ্দেশ্য বলে বগিত থাকলেও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তই যে তা লাভের 
উপায়, একথ। পুনঃ পুনঃ বল! হয়েছে । ভক্তির প্রধানাঁচার্য প্রমুখেরাও একথা বুঝিয়ে 
গিয়েছেন । চৈতন্তদেবও গোদ্দাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনের 
সময় একথা স্বীকার করেছেন। কিন্ত আজকাল অনেকেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে 
একেৰারে অহেতুক ভক্তিলাভ করতে প্রয়াসী হন। বল। বাহুল্য যে, ইহা তাদের 
বাতুলের চেষ্টার স্তায় কখনই অভীষ্ট ফল প্রদান করবে না। 


উপসংহার-আচাধদেবের উপদেশ 


পারশেষে সেই গঙ্গাবারিবিধৌত বিশাল উদ্ানে “সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' 'শবশিবা- 
রূঢা' যৃতির তন্নক্ন সেবক, সেই মাধবীহারগ্ররথত [চরপরিণীত অশ্বখবটের নিবিড় 
আলিঙ্গননিবদ্ধ পঞ্চব্টাতলস্থ তপস্যাজাগ্রত সাধনকুটারে ধ্যানশীল বাল-্বভাব, সরলতা 
মাধুধ ও তেজের অপূর্ব সম্মিলন আচাধদেব-_-ধার উপদেশের প্রতিপঙক্তিতে বেদ, 
বেদান্ত, দর্শনের নিগৃঢ় ও জটিল সত্যসকল জীবন্ত ও জলস্ত হয়ে হৃদয়ের সংশয় ছিন্ন 
করে স্থকুমারমতি বালকেরও মর্মস্থল স্পর্শ করুত--তীরই ছুচারটি কথা স্মরণ করে 
আমরা আজ উপসংহার কারু। 

“ভক্ত হবি, কিন্তু তা হলে বোকা হবি কেন? বোকা হলেই কি ভগবানে বেশী 
ভক্তি হবে?” 

“ভক্ত হৌস্, কিন্ত গোড়া বা একঘেয়ে হোসনি । একঘেয়ে হওয়। আত হীনবুদ্ধির 
কাজ ।' 

“যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিস্‌, কিন্ত অপরের মতের দ্বেষ বা 
নিন্দা করিস্‌ না ।” 


৬৩৮ 


সাধন। ও সিদ্ধি 


আমর একটু স্থিবচিত্তে আলোচন। করলে দেখতে পাই যে, সমস্ত শাস্ত্রই এক কথা 
ও একই লক্ষ্য বলেছে। সব শাস্ত্রে একই কথা৷ বটে, তবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে 
লোকের রুূচিকর হয় । সাধনা ও সিদ্ধি সন্থদ্ধে সেই শান্ত্রেরই দু-চারটি কথ! আজ আমরা 
একটু অশ্যভাবে আলোচনা করব । সাধারণতঃ লোকে বলে, “যেমন সাধন, তেমনি 
সিদ্ধি”। শাস্ত্রে আছে, “যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী”। যাঁর যেমন ভাবনা, 
তার তেমনি সিদ্ধি হয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে কার্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধ সর্যদা 
বতমান। যিনি যে বিষয়ে চেষ্টা করবেন, তিনি তাতেই সিদ্ধ হবেন। আমাদের ধর্ম 
বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জিনিস নয়-_-অগ্লুভূতির জিনিস । অধিকারিভেদে ও 
মনের অবস্থাহ্ুসারে সাধনপ্রণালী অনেক হতে পারে এবং এই টিই ধর্মবাঙ্যে নান 
সম্প্রদায় হওয়ার কারণ। 

আমাদের দেশে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাদের বিশ্লেষণ করে দেখলে চার ভাগে 
বিভক্ত করা যেতে পারে । যথা-_ জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত ও যোগী । ধারা সমস্ত বিষয় ও 
বিষয়-বাসন। পরিত্যাগ করে কেবল আত্মাতেই সস্তষ্ট থাকেন, তারা জানপথ অবলম্বন 
করেন! আর ধারা সংসারে বিষয় ও বৈষয়িক কর্মের মধ্যে থেকে নিজেদের অল্প শক্তি 
প্রত্যক্ষ করে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাপন্ন হন, তারা ভন্ত' | ধার] কর্ম করেন, 
তার! কর্মী । আর এক দল লোক আছেন, ধার। একাগ্রতা সহায়ে মনের অন্তস্তল পর্যস্ত 
তন্ন তন্ন অন্ুসদ্ধান করে সমস্ত বাঁসনাবীজ দূর করে দিতে চেষ্টা করেন, তীরা যোগী । 

আমাদের বাংলাদেশে ভক্তির চর্চাই অধিক । অন্যগুলি আমরা বুঝি না। আমর! 
নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করে থাঁকি, এটি আমাদের মহাদোষ। নিজেকে ঘতই 
দুর্বল ও পাপী মনে করব, ততই আমরা দুর্বল হয়ে থাকব। অহঙ্কার যেমন লোকের 
পতনের কারণ হণ, সেরূপ “আমি দুর্বল, আমি পাগী”*--এ বিশ্বাসও মানবকে ধীরে 
ধীরে উত্বানশক্তিরহিত করে উন্নতিপথের . অন্তরায় হয়; অতএব ছুটিই পরিত্যাজ্য, 
একথ। পরমহংসদেব বলতেন । কোন সময়ে তাকে একখানা বাইবেল পড়ে শুনান 
হয়েছিল। তাতে প্রথম হতেই কেবল পাপবাদের কথা । কতকটা শুনে ওতে কেবল 
পাপের কথ দেখে আর শুনতে অন্বীকার করলেন ; তিনি বলতেন, “যেমন সাপে 
কামড়ালে বার বার বিষ নেই, বিষ নেই বলে রোগীর বিশ্বাস জন্মাতে পারলে সত্যই 
বিষ থাকে না, সেই রকম আমি ভগবানের নাম নিইছি, আমার পাপ নেই, বার বার 
একথা আপনাকে বলতে বলতে সত্যই পাঁপ থাকে ন11” . আমি পাী, আমি ছুর্বল-- 
এরূপ ভাব আমাদের ভেতর থেকে যত ঘাবে। ততই ভাল । সকল মানুষের মধ্যে 
সর্বশক্তিমান ভগবান বিদ্যমান । আমর! তগবাঁনের অংশ, ভগবানের ছেলে ; আমরা 
আবার দুর্বল? সেই অনন্ত শক্তিমান ভগবাঁন থেকে আমাদের শক্তি আসছে ; আমন! 
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আবার পাপী? অতএব সর্বপেক্ষা অধিক পাঁপ হচ্ছে--নিঞ্জেকে পাপী ও দুর্বল মনে 
করা। এ আবিশ্বাসী নাব্তিকের কাজ। যদি কিছু বিশ্বাস করতে হঁয়, তবে এই বিশ্বাস 
কর যে, তোমরা তাঁর ছেলে, তার অংশ, তার অনন্ত শক্তি ও অপার আনন্দের 
অধিকারী । বিশ্বাস কর যে, তোমার শরীর ও মন হচ্ছে পবিত্র দেবমন্দির, যেখানে 
শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত-স্থভাব ভগবান চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে 
তিনি, বৃক্ষলতায় তিনি, জডচেতনে তিনি, সমগ্র বঙ্গাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কেউ 
নেই । আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, নারীর মুখচ্ছায়ায়, বালকের সরলতায়, 
শ্মশীনের করালতায় এবং যোগীর নিস্পন্দতায় তারই প্রকাশ দেখতে চেষ্টা কর। এই 
চেষ্টাই যে একপ্রকার সাধন । 

গীতার ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই ভাবটি স্পষ্ট দেখতে পাই । অঞ্জুন ভগবানকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়া্ি কামকাঞ্চমমো হিত, তাদের আকর্ষণে মাহষ রূপ- 
রসাদির পশ্চাৎ গমন করছে, অথচ আমরণ মানবকে জগতের ব্যাপার নিয়েই থাকতে 
হবে ; অতএব তার কাচবার উপায় কি? ভগবান উত্তৰ করেন-- 


যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদৃূজিতমেব বা। 
তওদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজাইংশসম্ভবম্‌ ॥ 


অর্থাৎ যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্বন্দর, তা আমারই তেজের অংশ । চন্দ্র, সুর্য, পশ্ব, পক্ষী ও 
জগদ্বিমো হিনী স্ত্রীমৃতিতে য! কিছু সৌন্দর্য দেখতে পাও, সমন্তই তার তেজের অংশ 
তার জ্যোতি এই সকল মৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষ বাস্তবিক এদের 
প্রকৃত ন্বপ অবধারণ করতে পারে না বলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভগবান গীতায় 
আবার বলেছেন-- 

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুন। 

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্সমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥ 


অর্থাৎ হে অর্জুন, আমার বিভূতির বিষয় আর কত বলব, আনিই একাংশে এই বঙ্গাণ্ 
হয়ে রয়েছি। ভগবান শ্রীরুষ্ণের এই অমৃতমদ্বী বাণীই কি আমাদের বলছে ন1 ষে, 
আপনাকে এবং অপরকে পাপী বলে ধারণা করতে নেই? এতেই কি আমাদের 
শেখাচ্ছে না যে, মাঙ্ষকে দেবতা বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ মৃততি বলে ধারণ! কর? 
নিজেরা এইটি শেখ এবং সন্তানসন্ততি ও প্রতিবেশী লক্কলকে শেখাও। আমরা মুখে 
বলছি এক, কাজে করছি আর এক | মন মুখ এক না করতে পারলে সমস্ত বাজি হত 
হ'রই কর অথব! সমিতিই কর, কিছুতেই কিছু হবে না। এই তো দেখছি, ঘরে ঘরে 
হ রসভার ধুম অথচ কিহু।দন পরে আর কেউ আসতে চায় না । 

এব কারণ কি? কারণ এই--আমাদের মন মুখ এক নেই । ধর্মের প্রথম সাধন 
হচ্ছে, মন মুখ এক করা । পরমহংসদেব বলতেন, “মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন ্ 
মন মুখ এক করেছে, এন্প লোৌক কোথায় ? হাজারটা খুঁজলে কট] পাওয়া যায়? 
প্রত্যেক কাঙ্গেই দেখছ যনে এক, মুখে আর । অতি সামান্য একটি কাঙ্গ করতে 
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পারিনিঃ বড় কাজ করতে দৌডুই। সম্মুখে পিপাসার্তকে একটু জল দিতে পারিনি, 
অথচ সমিতি কবে সকলকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা অথবা সমস্ত অভাব দূর করে 
দেশোদ্ধার করতে যাই । মন ও মুখের বিপরীত গতির দৃষ্টান্ত দেখুন । চণ্ডীতে আছে 
-বিদ্যাঃ সমন্তান্তব দেবি তেদাঃ | ক্ত্রিঘ্ঃ সমস্তাঃ সকল! জগৎসু ॥” -_হে দেবি, যত 
ছু বিদ্যা আছে, তা তোমারই শক্তির প্রকাশমাত্র, আর জগতের যত স্ত্রীযূতি আছে, 
তোমারই মৃতি।” আমরা সকলেই চণ্তীপাঠ করছি, কিন্তু আমাঁদের মধ্যে কজন আছেন 
ঘনি স্ত্রীলৌককে দেবীর প্রতিম। বলে দেখছেন? কত লোক একদিকে চণ্তীপাঠ 
করেন, আবার পাঠান্তে সামান্ত কারণে স্ত্রীকে প্রহার পর্যস্ত করতে সঙ্কুচিত হন না। 
রীলোককে দেবীর মৃত্তি বলে সম্মান ও পৃজা করার পরিবর্তে তাদের সম্তানপ্রসব ও 
'দ্ধনাদি করবার যন্থবিশেষমাত্র ধারণা করে রেখেছেন | 
বৈদিক যুগে কত স্ত্রীলোক খষ ছিলেন। বুহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই, 
নক বাজার সভায় গার্গা নামী জনৈক সন্ন্যাসিনী মহষি যাঁজ্ঞবন্ধ্যকে ধর্মসন্বদ্ধীয় কত 
[ভীর প্রশ্ন করছেন। লীলা, খনা প্রভৃতি আরও কত বিদুষী স্ত্রীর কথা আমাদের 
কলেরই জান! আছে। 
অল্পদিনের কণ।, অহল্যাবাঈ-এর অদ্ভুত জীবন অনেকেই জানেন । তিনি নিজেই 
জাশাসন করতেন ! প্রত্যেক বড় বড তীর্থে তার কীতি অন্তাপি বর্তমান। এমন 
ক পাহাড়ের বিন প্রদেশে পর্যন্ত তীর্থাত্রীদের স্থবিধার জন্য তার নিমিত রাস্তা 
গ্যাঁপি তাঁর পরিচয় দিচ্ছে। যাদের মধ্যে জগজ্জননীর অপুর্ব শক্তি নিহিত, তাদের 
বামরা দাীমাত্র করে রেখেছি ! কেবল পুঙ্গীর্দির সময় দুই একবার বলে থাকি মাত্র 
ধ, সমস্ত স্ত্রীলোৌকই মা ভগবতীর মৃতি। 
আরও দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং আমরা বলেও থাকি যে, সকল মানুষই 
বয়ণের মৃত্তি। কিন্তু কার্ধতঃ কি করি? একজন মেথর বা নীচঙ্গাতীয় ব্যক্তিকে 
?থলে অমনি তাকে ছাগল-গঞ্চ অপেক্ষা ও বেশী দ্বণা করতে সঙ্কুচিত হই না। মানুষের 
চয়ে গরুর সম্মান যার] অ ধক করে থাকে, তাদের নুদ্ধিধারণা আর কত দূর অগ্রসর 
বে? শাঞ্নে বিশ্বাম করলে, আমাদের কর্তব্য-_নিজেকে কখনও দুর্বল মনে না করা এবং 
পরকে নারাস্সণজ্ঞানে পুরঞ্জা করা । আমাদের ভাবা উচত যে, আমরা তাঁর অংশ, 
র ছেলে + আমাদের এই শরীর এবং সমস্ত শরীরই তীর মন্দির। যেমন হিমালয় 
কে গঙ্গার সমস্ত জলরাশি আসছে, তেনি সর্বশক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের 
মন্ত শক্তি আসছে। এই দৃ? বিশ্বাপ থাকলে ক্রমে উঠতে পারব | জগতে যেখানেই 
[নের চঠা হয়েছে, সেখানেই লোকে বুঝেছে যে, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্ত বুয়েছে। 
নেক সময় সংকার্ষের উদ্ভম করতে ব। পরোপকারের কোনরূপ চেইা করতে বললে 
স্তর পাওয়া যায়--আমাদের টাকা কোথায়? টাকা নাথাকলে কি কোন কাজ হয়? 
[রে নির্বোধ ! বল যে, আমাদের মন্তম্তন্থ নেই, মান্ষ হলে টাক। যে তার পায়ের 
[ছে আপনি এসে পড়বে । টাকায় কখনও মাগুষ করে না, কিন্তু মানুষই টাক! 
পাজন করে । আজ থেকে সমস্ত দুর্বলতা ফেলে দিয়ে মাগ্ষ হতে চে! কর। 
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নিজেকে দুর্বল ভাবলে অস্তনিহিত ভগবৎশক্তি বিকাশ ন। হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। 
বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, স্থকর্ম ও স্থচিন্তা দ্বারা সেই 
শক্তির বিকাশ কর। 

অতএব আমাদের প্রথম সাধন--নিজেকে দুর্বল না ভাব এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতার 
হাত থেকে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। দ্বিতীয় সাধন__মন মুখ এক করা'। 
গীতায়ও বিশেষ বিশেষ অধিকানীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার উপদেশ করবার পূর্বে 
সর্বাবস্থায় সকলেরই প্রয়োজনীয় এই দুই সাধনার উপদেশ দেখতে পাই। 

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্তদলে আত্মীয়-স্বজন ও ভীন্ম, দ্রোণ প্রভৃতি প্রতিহ্ন্দথী দেখে 
অন্ভ্জনের মনে যুগপৎ শোক, ছুঃখ, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভয়, মোহ 
প্রভৃতি ভাব লুকিয়ে শ্রীক্ষ্ণকে বলছেন যে, সামান্ত রাজ্যের জন্য আত্মীয়-্বজনদিগকে 
হিংসা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শ্রেয়: | পূর্বে ক্ষত্রীয়ধর্মান্থুসারে অন্ঠায়- 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় 
স্বজন ও মহাবীরগণকে প্রতিত্বন্দী দেখে মোহ ও ভয়বশত: সেই কর্তব্য ভূলে গিয়ে 
মুখে ধর্মভানে নানাপ্রকাঁর অসন্বন্ধ বাক্য বলছেন। কিন্ত কার কাছে মনের ভাব 
লুকাবেন? ভগবান অন্তর্যামী। তিনি বললেন-_- 


ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতন্বয্যুপপদ্যাতে । 
ক্ষুদ্র হদয়দৌর্বল্যং ত্যন্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ 


অর্থাৎ হে অর্জন, তোমার মত লোকের তো এরূপ দুর্বলতা সাজে না। তুমি 
হৃদয়ের দুর্বলতা! ত্যাগ করে ওঠ । দুর্বলতা হতে যত নীচতা আসে? ইহাই পাপের 
খনি । কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা কি হবে? যাতে আবালবুদ্ধবনিতার শরীর ও 
মন সবল হয়, তার যত্ব করাই প্ররৃতা শক্ষা]। 

পূর্বেই বলেছি যে, ধর্মলাভ করবার চারটি পন্থ|। বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, 
এই চারটি মানবকে এক স্থানেই নিয়ে যায়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পড়লে ইহাই 
দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উহা! লাভ করবার নানা পথ এবং যত পথ, তত মত। 
আমাদের প্রতিদ্িন-পাঠ্য মহিষ্বঃমুবে এই ভাব ক্সোকে নিবদ্ধ আছে _ 


ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতৎ টৈষ্ণবমিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈভিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং 

হবণামেকো গমান্থ্মসি পয়সামর্ণব ইব ॥ 
অর্থাৎ হে ভগবান । বেদ, সাংখ্য, যোগ, টব, ঠৰ্ণব প্রভৃতি মতগুলি বিভিন্ন হলেও 
তোমাতে যাঁবার এক একটি পথমাত্র। লোকের রুচি-অন্ুসারে সরল ও জটিল যে পথই 
অবলম্বন করুক না কেন, তুমিই সকলের গম্যস্থান। পরমহংসদেব বলতেন, “যেমন 
কালীঘাট যাওয়ার বছ পথ, সেইরূপ নান] মত ভগবানে যাওয়ার এক একটি পথমাত্র 
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ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারাপন্ন লোকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত ও সাধনপ্রণালী শাস্ত্রে নিবদ্ধ 
আছে। সেইজন্য ভিন্ন তিন্ন মত আপাতবিরোধী হলেও বাস্তবিক তাদের মধো কোন 
বিরোধ নেই । কারণ গম্যস্থান বা লক্ষ্য একই | 

সাধনা-শবের অর্থ ভগবৎপাদপন্-দর্শনে পূর্ণমনস্কাম মহাপুরুষগণের ষে প্রকার অবস্থা 
বা অগ্থভূতি হয়, তাই আপনাঁতে আনবার বা তাদের মত হবার জন্য চেষ্টা কর! । সিদ্ধ 
পুরুষের লক্ষণ ভগবান গীতায় বলেছেন-__ 


প্রজহাতি যদ কামান্‌ সবান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিতগ্রজ্ঞল্তদোচ্যতে ॥ 


অর্থাৎ মনোগত সমস্ত কাখন] ত্যাগ করে ঘিনি আত্মা বা ভগবানমাত্র নিয়ে সন্ত 
থাকতে পারেন, স্বখ-ছুঃখ ব! শরীরমনের নানাপ্রকার নিত্য পরিবর্তন ধাকে বিচলিত 
করতে পারে না, তিনিই স্থিরবুদ্ধি ও মুক্ত । যেমন নিঃস্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ তাদের কাঁমকাঞ্চন-ত্যাগ স্বত:ই হয়ে থাকে । তার্দের শরীর 
ও ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে গঠিত হয়ে গেছে যে, তাহাদিগকে আর বিপথে চলতে দেয় 
ন।। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বা সিদ্ধিসম্বদ্ধে আমাদের অধিক বলবার দরকার নেই, কাঁরণ 
এখনও আমরা সিদ্ধিলাভের অনেক দূরে রবেছি। আমাদের প্রয়োজন এখন, যত 
প্রকীর সাধন] দ্বার] ব1 উপায়ে ভগবান লাভ করা যায়, তা জান। এবং তার মধ্যে বিশেষ 
একটি নিয়ে নিজ জীবন গঠন করা । 

পূর্বে শাস্ত্রীয় সত্য যাতে সাঁধারণে না পড়তে পায়, এই ভাবে লুকিয়ে রাখা হতো । 
এতে পুরোহিতের আধিপতা অটুট রইল, [কিন্ত জাতীয় জীবন বিদ্যাহীন হয়ে অনেক 
নীচে পড়ে গেল । পুরোহিত তার ঈপৃশ কার্ষের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী হবার 
পূর্ধে মাকে সকল সত্য বললে অনেক সময় না বুঝে উন্টো৷ উৎপন্তি হয়ে থাকে, 
যেমন বেদান্ত ঠিক না৷ বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মাগ্ষকে অধিক বিষপরায়ণ 
করে থাকে । এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেনবার 
শক্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও আলোচনা করবার ক্ষমত। দাও। সে নিজেই 
তাঁর উপযোগী পথ বেছে নেবে । আজকাল সমস্ত শান্ত্র মুদ্রিত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার 
চেষ্টাই বুখা। . 

আমর] এখন দেখবে। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্ধ-_-এই চার প্রকার সাধকেরা 
কোন্‌ কোন্‌ প্রধান সাধনসহায়ে চরমে একই স্থানে উপস্থিত হন। জ্ঞানী সদসদ্বিচার 
করে অনিত্য বিষয়বাসন। পরিত্যাগপূর্বক আপনার ভেতর নিত্য বস্ত কোন্টি, তার 
অথ্থেষণে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই বস্তকেই প্রক্কৃত “আমি' বলে নির্দেশ করেন । শরীর- 
মনে আবদ্ধ, বিষয়বাসনাধুক্ত ক্ষুদ্র আমিত্ের বিনাশ করে এই মহান্‌ আমি হয়ে যাওয়াই 
তার লক্ষ্য । জ্ঞানীর সাধন! “নেতি নেতি'-বিচার এবং স্ব+স্বরূপের ধ্যান। জ্ঞানী বলেন, 
বিচারে অনিত্য বলে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে, তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। এইরূপে 
দেখবে, শরীর মন প্রভৃতি কোনটিই নিত্য নয়, এই সকলের চিন্তাবাসনা দূর করে 
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দিতে পারলে নিত্যবস্ত আত্মার সাক্ষাৎকার এবং তাতে অবস্থান । আবার একবার 
তাতে অবস্থান করতে পারলেই দেখবে, সুর্যের সহিত তুর্যরশ্মির "নায় লীলা নিতোর 
সহিত চিরসন্বন্ধে গ্রথিত। সেইজন্তই জ্ঞানী বুলেন, জগতে যা কিছু দেখতে পাই, 
সমন্তই আত্মার বিকাশ, আত্মা-মীত্র এবং “আমি সেই আত্মা। এইটি সর্বদা মনে 
জাগরুক রাখাই জ্ঞানীর প্রধান সাধন। 

যোগী বলেন যে, মনুষ্য জন্মে জন্মে বিষয়ের সহিত আপনাকে একীভূত করে 
কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কতই না কষ্ট পেয়ে থাকে। 
কিছুতেই আর আপনাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতে পারে না। যোগী ছাড়াবাব 
উপায়-সম্বদ্ধে বলেন-াস্থর হয়ে বস, আপনাকে ভুলে কোন চিন্তার পশ্চাৎ যেও 
না, মনকে চিন্তা করতে দাও এবং তুমি সাক্ষিত্বরূপ হয়ে স্থিরভাবে মনের তরঙ্গভঙ্গ 
দেখতে থাক। পরে মনকে কোন এক বস্তবিশেষে নিবদ্ধ করে তাতেই একাগ্র কর। 
এই একাগ্রতাই সংস্কারবীজ দগ্ধ করে সতা প্রকাশ করে দেবে। ঘ্থাথ একাগ্রতা 
আসলেই তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন । অতএব দেখা গেল, যোগীর প্রধান সাধন--সবাবস্থায় 
আপনাকে পাক্ষিম্বূপ ধারণ। কর! এবং মনকে কোন এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একাগ্র করা। 

ভক্ত বলেন, ভগবানে আপনাকে সম্পূর্ণ ফেলে দাও, তার সঙ্গে কোনও এক বিশেষ 
সন্গন্ধ স্থাপন কর। পিতা, মাতা, সখা, প্রভূঃ স্বামী প্রভৃতি যে-কোন সম্বন্ধ তোমার 
ভাল লাগে, সেই সম্বন্ধ স্থাপন কর | শরীর, মন, স্ত্রী, পুত্র যা-কিছু তোমার আছে, 
সমক্ত তাকে অর্পণ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ধাকে দেখতে পাই না, তীন সঙ্গে 
কিরপে সম্বন্ধ স্থাপন করব? উত্তরে বল যেতে পারে যে, ধার কাছে গেলে তুম প্রাণে 
শান্তি পাও, তাকেই মান্থষবোধ না করে ভগবানবোধে পুজা কর। তা হলেই 
ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হুবে। 

পরমহংসদেবকে একদিন জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাস! করেন যে, মন কিছুতেই স্থির 
হয় ন।, কেবল ভ্রাতুপ্পুত্রের চিন্তা মনে আসে। তিনি উত্তরেব লেন, “তাকেই 
ভগবানবোধে চিন্তা ও সেবা কর।” কিছুদিন এইরূপ করাতে স্ত্রীলোকটির মন সমাধিস্থ 
হয়। তীর সঙ্গে যতদিন না কোন বিশেষ সম্বন্ধ হবে, ততদিন তাঁকে আপনার বলে 
বোধ হবে না এবং ভালবাসা জমবে না। বাষপ্রপাদদ বলেছেন-- 


সে যে ভাবের বিষয় ভাঁব ব্যতীত অভাবে 
কি ধরতে পারে। 
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, 
লোহাকে চুম্বক ধরে ॥ 


তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে, একেৰারে তাঁর হয়ে গেলে স্বার্থপূর্ণ আমিত্ব বিনষ্ট হয়ে 
তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন আসবে । 

কর্মী বলেন, ভগবানের জন্য কর্ম কর, ফল তাতেই অর্পণ কর। খার্থের জন্য কর্ম 
করো না) স্বার্থই মৃত্যু। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু কর্মফলে আসক্ত হয়ো না। পুজা ও 
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সাধনাম্বরূপ কর্ম কর। ধন, মান, যশের জন্ত করো না। সেই খিবাট পুরুষের সেবার 
জন্য কর্ম কর। তিনিই নানারূপে জগতে খেলা করছেন। তোমাদ্বারা তার একটু সেবা 
হলে আপনাকে ধন্য মনে কর। এই প্রকারে কর্ণ করলে ষে ক্রমে স্বার্থনাশ ও আত্মব- 
প্রকাশ উপস্থিত হবে, একথা! আর বলতে হবে না। 

চার শ্রেণীর লোকের জন্য চাঁর রকম সাঁধন। নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য 
একই- স্বার্থপর আমিত্বের বিনাশ করা । ভেবে দেখলে এদের মধ্যে বিবাদ কেবল 
কথার মাত্র । বাস্তবিক কোন বিবাদ নেই, স্বার্থপর আঁমিত্ব গেলেই যুক্তি। পরমহৎসদেব 
বলতেন, “মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে ;” ”পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব ।” যখন 
অবিদ্যার 'আঁমি' যাবে, তখনই শিবত্রপ্রাপ্তি ও মুক্তি । পরমহংসদেব বলতেন, “যেমন 
জলকে নানা লোকে নানা নামে বলে, সেই রকম এক ভগবানকেই নানা নামে লোকে 
ডাকে ।” 

এইগুলিই প্রধান প্রধান সাধনার কথা । জীবনগঠনে এবং লক্ষ্যে পৌছবার জন্ট 
এদের বিশেষ প্রয়োজন | মন-মুখ এক করে যাঁর যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর এবং আজ থেকে 
নিজ লীবনগঠনে কৃতসঙ্করন হও । আর য। কিছু দরকার তিনিই সব এনে দেবেন । 


সধধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্পপাপেভ্যো মোক্ষয়িহ্তামি ম। শুচঃ ॥ 


-মন-মুখ এক করে তীর শরণাপন্ন হলে হুর্বলতা পাপ কিছুই থাকতে পারে না। তিনি 
সব থেকে রক্ষা করেন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তীর নামের জোরে আমাদের 
সকল দুর্বলতা! ও পাপ চিরকালের মত দুর হয়েছে, এই বিশ্বাসটি যেন আজ থেকে 
আমাদের সকলের হয়। 

ও শাস্তি! শান্তিঃ !! শান্তিঃ 1! 


[ কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ ] 


বেধ-কথা 


এই সভাতে ব্দোদি-সন্বন্ধে যে-সকল কথা ব্ল৷ হবে, তা কথাবার্তাচ্ছলে বলব, 
বক্ততার ভাষায় বললে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব-অন্ুভব হবে। আমরা ভাবব, 
আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্মশিক্ষা করতে এখানে একত্র হয়েছি এবং পরস্পরের সন্দেহ" 
সকল প্পরশ্নদ্বারা বিচারপূর্বক মীমাংসা করে সত্যলাভ করব। মহাপুরুষের ধর্মজীবন 
আলোচন। করে দেখলে বেদোক্ত ধর্মাদির সহজে উপলব্ধি হয়, সেইজন্য উহাও আমাদের 
আলোচ্য হবে। আবার অন্তান্ মহাপুরুষ দিগের অস্তিত্ব অথবা পুরাণনিবদ্ধ চরিত্র- 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও শ্রীরামকষ্-জীবন এরূপ হতে পারে না ; কারণ আমর] তাকে 
প্রত্যক্ষ দেখেছি । অতএব তার চরিত্রে বেদাস্তোক্ত ধর্ম কিরূপে কিভাবে প্রকাশিত 
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ছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে আলোচন! করব । প্রথমে বুহ্দারণ্যক উপনিষদ হতে কিছু পাঠ 
করি- 
এক সময়ে মিথিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করেছিলেন 7; এই মিথিলা-রাজ - 
ংশের কোন বাঁজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে, তাদের বংশের উপাধি “বিদেহ' হয়েছিল । 
এই যজ্জে অনেক বোজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন । রাজা জনক এক সহম্্র গাভী দক্ষিণা 
দেবেন মনস্থ করে তাদের শৃঙ্গ স্বর্ণদবার! মুড়িয়ে দিয়ে বললেন, “আপনাদিগের মধ্যে 
যিনি শ্রেঠ, তিনিই এই গাতী গ্রহণ করুন|” কেহুই অগ্রসর হলেন ন'। কাকেও 
অগ্রসর হতে না দেখে অবশেষে যাঁজ্ঞবন্ধ্য খষি স্বীয় শিষ্যদিগকে বললেন, “তোমরা এই 
গাভীসকল আমার নিমিত্ত গ্রহণ কর ।” একথা শুনে অন্যানা ব্রাহ্গণেরা বললেন, 
“ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তা বিচার করা যাক , আমাদের অপেক্ষা! যদি 
ইনি কিছু অধিক জানেন, তা হলে এঁকে গাভী দেওয়া যাবে ।” এইবপ স্থির হলে 
গার্গানায়ী একটি স্ীলোক সভায় দণ্ডায়মান] হয়ে যীজ্ঞব্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন । 
নানা! বিষয়ের যথাযথ উত্তর করে যাজ্ঞবন্ক্য তাকে নিরস্ত হতে বললেন ও অন্যানা 
ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার আস্ত করলেন । অবশেষে গার্গা আবার বললেন, “আমি 
আর দুটি প্রশ্ন করতে চাই। ঘদ্দি যাজ্জবন্ধ্য তার উত্তর দিতে পারেন,তাহলে বুঝব একে 
কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। প্রথম, কার দ্বারা এই সমন্ত বস্তু ব্যাপ্ত হয়ে আছে 
এবং দ্বিতীয়, তিনি কে?” যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্র ছুই প্রশ্নের উত্তর করলে গার্গা বললেন, “হে 
ব্রান্মণগণ, আপনার একে পরাস্ত করতে পারবেন না; কারণ ইনি ব্রক্ধকে জেনেছেন 
এবং এব জানবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ।” 
দেখা গেল, বেদোক্ত ব্রন্মকে জানলে লোকে সর্বজ্ঞ হয়। এখন দেখা যাক, বেদ 
কাকে বলে। বেদ অর্থেজ্ঞান ; যে জ্ঞান লাভ হলে জগতের সমন্তবিষয় জানতে পারা 
যায়; যেমন মুত্তিক। কি, জানলে মৃত্তিকার বিকারপ্রস্থত সরা, খুরি ইত্যাদি সমস্ত 
পদ্দার্থকেই জানতে পাব] যায়, সেইরূপ যে বস্তকে জানতে পারলে স্থষ্টির অন্তর্গত সমস্ত 
পদার্থকে জানতে পারা যায়, আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না, সেই জ্ঞানই বেদ। 
এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে? বেদের অধিকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাত্রকেই 
অধিকারী বলে নির্দেশ করেছেন। গীতা ও মহাভারতাদি শান্ত্রে এই ছিজত্ব গুণগত 
এবং জাতিগত উভয় প্রকারেই প্রকাশিত হয় বলে বর্ণনা কর] হয়েছে । শঙ্করাচার্য 
প্রভৃতি এইরপই নির্দেশ করেছেন; কারণ পিতার গুণ সহজে পুত্রে সংক্রমিত হয়, 
এইজন্য গুণ ত্রমে জাতিগত হয়ে পড়ে, কিন্তু বহু প্রাচীনকালে দ্বিজত্ব কেবল গুণগত 
ছিল বলে বোধ হয়। সত্যকাম জাবালির উপাখ্যান উহার প্রমাণ । সত্যকাম বেপাঠের 
নিমিত্ত উপস্থিত হলে তার গুরু তার পিতার নাম জিজ্ঞাপা করেন, সত্যকাম পিতার 
নাম বলতে পারলেন না। তি'ন মাতার নিকট এসে জিজ্ঞাস! করাতে মাত! বললেন, 
তিনি যৌবনে একে একে অনেককে পতিরূপে বরণ করেছিলেন ; অতএব সত্যকাম 
কার গরসজাত, ত। তিনি জানেন না। সত্যকাম গুরুকে এসে তাই বললেন। গুরু 
বললেন, “ঘ্বণিত ও নিন্দিত হবার সম্ভাবনা! দেখেও আপনার এদ্ধপ জন্মবৃত্তান্ত যে 
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জিজ্ঞাসিত হয়ে সর্বসমক্ষে এরূপ অকপটে বলতে পারে, সে মহ! সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠাই 
ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ, অতএব তোমাতে ব্রা্ষণের লক্ষণ দেখছি, তোমাকে আমি 
বেদপাঠ করাব।” এই কথা! বলে তাঁকে উপবীত প্রদ্দান করে বেদাভ্যাস করালেন । 
এই সত্যকামই পরে একজন প্রবীন আচার্ধ হয়েছিলেন । 

ব্রাঙ্ণত্ব কেবল জাতিগত হয়ে পড়েছে । গুণ থাক আর নাই থাক, ত্রাঙ্গণের ছেলে 
ব্রাহ্মণ হবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দেশ হত। এই শান্ধদৃষ্ট 
দ্বারা আমর] বেদের অধিকারী বলে ব্রাহ্ণতগুণলম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করব । মাতে 
ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেপাঠের অ.ধকারী। আবার বেদমধ্যে দেখা যে, 
সকলকেই বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে । শান্বমতে এই বেদ অনাদি, ইহা 
জ্ঞানরূপে ব্রন্দের সহিত অনাদিকাল স্থিত। যখন এই বেদৌক্ত, বিশেষতঃ উপানযতুক্ত 
জ্ঞান কারও অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্ষারক খষমান্র বলে বগিত 
হন। সকল বেদ-মন্ত্রের খষি ও দেবতা আছেন । যে বিষয়ের জ্ঞান আবিভূত হয় তাকে 
দেবতা বল! হয় এবং ধাকে আশ্রপ করে এ জ্ঞান আবিভতি হয়, তাকে খষি বলে। 

বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত-কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনকার জৈমিনি কর্মকাণ্ড - 
মীমাঁংসায় বলেছেন,__'অথাঁতে। ধর্ম-জিজ্ঞানা” অর্থাৎ এর পর ধর্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে। 
কার পর? নিয়মপূবক বেদাধ্যয়নাদি করে তারপর ধর্ম-জিজাসা করবে। ইহাতেও 
পরোপকার, সত্যবাদ্দিতা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্ক, কিন্ত ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন 
ন। হয়ে স্বর্গা্দি বা অন্ত কোন বাসনায় এ সকল কৃত হয়ে থাকে । বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
সকল কার্ধই সকাম। অতএব বৈদিক কর্মকাণ্ড ও দৈমিনি-প্রণীত পূর্বমীমাংসা-পাঠকালে 
বঙমান শিক্ষান্যায়ী হয়ে কর্ম-কথাটি, যাহা কিছু করা যায় তাই কর্ম (91950178 
৫০০ )১--এইরূপ বুঝলে ভুল হবে। বেদের দ্বিতীয় বিভাগ-জ্ঞানকাণ্ড। পাশ্চাত্য 
দার্শ।নকেরা স্থির করেছেন যে, আখার্দের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাইরে এক অপরোক্ষ 
জ্ঞান আছে, জ্ঞাতের বাইরে এক অজ্ঞাত দেশকালাপরিচ্ছিন্ন পদার্থ আছে, কিন্তু ইহা 
আমাদের বুঝবার ব। জানবার জে। নেই । বেদান্ত বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য- 
মনের অগোচর, কিন্তু ইহা অপরিজ্ঞেয হলেও আমরা ইহ] লাভ করতে পাঁরি, ইহার 
সাহত একীভূত হতে পারি। ব্যাসস্থত্র বা উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিধদের 
শ্লোকসকলের তাৎপর্য সুআ্জাকারে গ্রথিত হয়েছে এবং উপনিষদের মধ্যে যে বিরুদ্ধ ভাব 
নেই ও সমগ্র উপনিষদ যে একই ভাব প্রকাশ করছে, ইহাই মীমাংসা করেছেন। 
জৈমিনি-দর্শনের স্তার় উহাঁও “অথাতে।' বলে আরম্ত করেছেন । উহাতে প্রযুক্ত এই 
“অথ'-শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে । এক-_মঙ্গল-বাচক শব্ধ বলে কিংবা অনস্তর 
অর্থে। কার অন্তর? কর্মকাণ্ডের অনন্তর হতে পারে না, কারণ কর্ম হতে কখনও 
জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, কর্ম কর্মেরই উৎপাদক । অতএব আচার্য শঙ্কর ইহার অর্থ 
সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 

এই সাধন-চতুষটপ্র কি? প্রথম-_নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক; জ্ঞান-বিচারদ্বারা কি 
নিত্য,কি অনিত্য স্থির করতে হবে। অনেকে জ্ঞানকে অতি হেয়বলে গণ্য করে থাকেন। 
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সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্য বস্থুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাতে পারে না, তা বলে 
ইহার যে কোন কার্ধকারিতা নেই, ত। বল। মহাত্রম। এই জ্ঞান-বিচার দ্বারাই তো 
পাশ্চান্ত পপ্ুতেরা জেনেছেন এক অজ্ঞেম দেশকালাপরিচ্ছিন্ন বস্ত (00100) 
আঁছেন। তিনি নিশ্চিত আছেন- একথাও তে। তারা ইহার সাহায্যে জানতে 
পেরেছেন। তিনি আছেন বলে.ষে নিশ্চয় বিশ্বাস করেছে, তার তীঁকে প্রাঞ্ধ হতে 
আর অধিক বিলম্ব নেই। দ্বিতীয় ইহা মৃত্রফলভোগবিরাগ ;, অর্থ-ইহলোকের সুখ, 
কি পরলোকে প্রাপ্য স্বর্গাদি-স্বখ উভয়েতেই বৈরাগ্যবাঁন হওয়া আবশ্যক । তৃতীয়_- 
শমদমাঁদিষট সম্পত্তি £ শম্‌, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় পদার্থ । 
( ১) শম-_অন্তরিক্দিয়ের দমন মনে কতন্ধপ কামনার উদয় হচ্ছে, কতরূপ চাঞ্চল্য 
আসছে, এই সমস্ত দমন করা । সর্বাগ্রে ব্রহ্মচর্ধই প্রধান সাধন, যার উহা! নেই, তার 
সমস্তশক্তির ব্যয় হয়ে যায়। মন অনন্থশক্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে 
বিকাশিত হতে থাকে । আমাদের ভিতর অনন্বশক্তি রয়েছে, এই শক্তি বিকশিত 
করলে আমরা প্রায় সর্বশক্তিমান হতে পারি । অবতারাঁদদি পূর্ব পূর্ব মহা পুরুষের! ইহাই 
দেখিয়ে গিয়েছেন যে, আমরাও ইচ্ছা! ও চেষ্টা করলে তাহা দ্দ্গের প্রদশিত পথ অনুসরণ 
করে তীহাদের ন্যায় শক্তি ও জানসম্পন্ন হতে পারি। ষদ্দি তাই ন। হয়, তবে 
অবতারের আসবার প্রয়োজন কি? অব্তারাদি মহাপুরুষেরা আমাদের কি করতে 
হবে এবং কিরপে করতে হবে ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে যাঁন। তারা আমাদিগকে 
এক নৃতন আদর্শ দেখিক্ে যান, যাতে আমরা! সকলে সেই আদর্শের অগ্ুরূপ হতে পারি। 
অনেকে মনে করেন বিবাহাদি হলে, গৃহস্থ হলে ইন্দ্রিয়সং্যম কর। অসম্ভব । ইহু। অত্যন্ত 
ভূল! ইচ্ছ। থাকলে গৃহস্থ ইন্দ্রিয় যম করতে পারেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, শন-মুখ 
এক করলে সব হয়। মন-মুখ এক কর দেখি, ইন্দ্রিয়সংযমাঁদি সকল বিষর তোমার 
নিশ্চয়ই করায়ন্ত হবে। আমার একজন পাশ্চাতা বন্ধু আছেন, তিনি ইঞ্জিনিয়ার | 
তিনি পূর্বে কোনরূপ নৃতন কলকাঁরখানাঁর উদ্ভাবনা করতে পারতেন না । যা পড়েছেন, 
তাই কার্ধে পরিণত করতেন মাত্র। তিনি বিগত চার বৎসর ত্রীর সহিত শারীরিক 
সম্বন্ধ পরিতাগ করেছেন এবং তার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ধবিক্কারক 
হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যেঃ এখন কোন াব্ষয়ের চিন্ত। করতে গেলে 
সেই বিষয়ের একখানি ছবি যেন তার মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাতে 
সমন্তই দেখতে পান। ব্র্ষচর্যান্ষ্টানের এমনই ফল। ক্রহ্ষচর্য না থাকার জন্তই 
আমাদের এত ছুর্দশশ। হয়েছে। (২) দম--বহিরিক্রিয়ের দমন, হস্তাদি ও চক্ষু গ্রভৃতিকে 
মনের বশে আনয়ন করতে হবে। (৩) তিতিক্ষ, অর্থ--সহা করা । স্বখ-ছুঃখ, শীত- 
উষ্ণ ইত্যাদি যাঁর যে পদ্বিমাণে সহ্য হয়, সেই পরিমাণে সহা করা। (৪) উপরূতি, 
অর্থাৎ রূপরসাদিবিশিষ্ট বাইরের বস্তদকঙ্গ হতে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে ভেতরে আনয়ন 
করা। (৫) শ্রদ্ধা, অর্থ-_বেদশান্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস । (৬) সমাঁধান__ 
ঈশ্বরবিষয়ে মনের একাগ্রতা । চতুর্থ_ুমুক্ষুতা। এই মাধন-চতুষ্টমসম্পন্ন হলে জ্জন- 
কাণ্ডে অধিকার জন্মে । 
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আমরণ ইত:পূবে বলেছি, কর্মকাণ্ডেও পরোপকার, সতা-কথন প্রভৃতির অত্যন্ক 
আবশ্বকতা আছে। বেদের কর্মকাণ্ড ছুইভাগে বিভক্ত। প্রথম মন্ত্রভাগ- ইহাতে 
ইন্দ্রা্দ নান। দেবতা-সন্বদ্ধে স্তবার্দি আছে এবং দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণভাগে যাগঘজ্ঞাঁদি 
করবার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে। 


শশা 


( বামকৃষ্জ মিশন সভ1-_রবিবার, ৭ই আগস্ট, ১৮৯৮ খষ্টাব্দ ) 


স্ষ্টি-রহস্য 


স্ষ্টির অনাদিত্ব 


আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হতে একটি গল্প পাঠ করব--শ্বেতকেতু নামে একটি 
্রাঙ্মণপুন্ধ ছিলেন; তার পিতার নাম আরুণি বলে তাকে আরু৭ শ্বেতকেতু বলত। 
একদিন তার পিত। তাকে বললেন, “শ্বেতকেতো, তুমি ব্র্গচর্য আচরণপূর্বক গুরুগৃহে 
বেদাধ্যয়ন কর। শ্বেতনেতু ব্রঙ্গচর্য গ্রহণপূর্বক দ্বাদশ বর্ষ গুকগৃহে বেদাধ্যয়ন করে 
গৃহে প্রত্যাগমন করলেন । শান্ত্রাদি পাঠ করে, নিজের পাণ্ডিত্য চিন্তা কনে কিছু 
অহঙ্কারী হয়েছেন দেখে তীর পিতা তাকে. বললেন, “শ্বেতকেতো, তমি বহু শান্ত 
অধ্যয়ন করেছ সত্য, কিন্ত এরূপ কিছু জেনেছ, ঘা জানলে জগতের সমস্ত পদ্ার্থই জান। 
যায়? মাটিকে জানলে যেরূপ মাটির বিকার--সর', খুবি প্রভৃতি সমস্তই জানতে 
পার] যায়, সেইরূপ এমন এক বস্ত আছে, যাঁকে জানলে জগতে জানবার আর কিছু 
বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্ত কি জানতে পেরেছ ?” শ্বেতকেতু বললেন, “না, 
আমি এরূপ বস্ত জানি না, আমার গুরুও ইহ1 জানেন না, জানলে অবশ্যই সে বস্তর 
কথা আমাঁকে বলতেন । অতএব আপনি, যদি তা জানেন, অগ্ুগ্রহ করে আমাকে 
ধলুন।” আরুণি বললেন, “শ্বেতকেতো, অগ্রে কেবল এক সৎ বস্তই বিদ্যমান ছিলেন, 
আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত স্থটি করেছেন ; তি.ন ঈক্ষণ করলেন-_ ইচ্ছা! 
করলেন-_ আমি বহু হব এবং তিনি বহু হলেন ।” এইরপে স্থষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণন। করে শিক্ষা 
দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্তক, এই যে স্বষ্টিতত্ব-বর্ণনায় বলা হয়েছে-_অগ্রে 
কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ ছিলেন । এর অর্থ কি? স্থ্টি আদৌ ছিল না, বাঁ হয় 
নাই_-এই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নেই। এর অর্থ-স্ষ্টি: 
বীজরূপে সেই সদ্বস্ততে বর্তমান ছিল, স্থষ্টি সেই সদ্বস্ত হতে পৃথক নয়, তিনিই বনু 
হয়েছেন! যখন এই স্ষ্টি তার অংশ হল তখন ইহা ছিল ন1, এরূপ কিরূপে হবে? 
প্রকাশভাবে স্থষ্টি না থাকুক, বীজভাবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হতে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে 
শাখাপত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার 'বীজে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়, 
সেইরূপে হ্টির বারংবার প্রকাশ ও লয় হয়ে থাকে, ব্যক্তাবস্থ! হতে আবার অনাক্ত 
অবস্থায় লুষ্কায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয়-_-এই দুই অবস্থায় প্রবাহরপে সৃষ্টি: 
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'অনাদিকাল বঙমান আছে । সদ্বস্ত যেরূপ অনাদি, এই স্ষ্টিও সেইরূপ অনাদি । সৃষ্টির 
আদি আছে বললে ছুটি দৌষ উপস্থিত হয়, ইহা আমর! গত বারে , দেখেছি । প্রথম 
বৈষম্যদৌষ--আমরা জগতে বৈষম্য দেখতে পাই-_কেহ রুগ্র, কেহ স্ুস্থকায় ; কেহ 
ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ যৃথ্ণ ইত্যার্দি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা 
হতেই বাঁ হয়? স্ষ্টিকর্ত-কুত বললে তাতে পক্ষপাতিত্ব-দোঁষ পড়ে এবং দ্বিতীয়, তাতে 
পৈপ্বণ্য-দৌষ হয়, তার নিষ্টুরের স্তায় আচরণ হয়, কারণ-অকারণে তিনি কাকেও সুখী 
এবং কাকেও মহাছুঃখী করছেন। বেদাদি শান্ত্রে স্ষ্টি অনাদি বলে বণিত। উহা 
প্রবাহরূপে অনাদ্দি, উহা তারই রূপ, তারই অংশ তিনিই । স্যটির আদ আছে বললে 
'আর এক দৌোঁষ উপস্থিত হয়, উহ। এই-য্খন স্ৃষ্টি ছিল না, তখন ভগবানের সঠিক তত্ব 
না-থাকার জন্য তাঁর পূর্ণত্ব ছিল না, তিনি অপূর্ণ ছিলেন । স্বস্টিকর্তা হয়ে তাঁর অধিক 
গুণপ্রাপ্তি হয়েছে অথবা গুণের হাঁস হয়েছে, বলতে হয় । এজন্ত কি বেদ, কি প্রাণ 
কি মহাভারত, কি স্মৃতি--সকল শান্ত্রেই স্থষ্টি অনাটি বলে কথিত হয়েছে। 


সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রাণ ও আকাশ 


মহাভ।রতাদিতে এই স্থষ্টিতন্ব পাঠ করে সাধারণতঃ আমরা অনেক ভূল বুঝে 
'খাকি। ক্ট্টি-প্রক্রিয়ার শ্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও 'আকাঁশ প্রকাশিত হল; 
এখন প্রাণ মানে আমর! নানারূপ বুঝে থাকি। কেহ নিংশ্বাস অর্থ বুঝলেন, কেহ 
জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবজত হয়নি । সেইরূপ আকাশ-অর্থে 
আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিনরূপ অর্থ আছে। প্রথম মহাকাশ-বাহ 
জগতের সকল বপ্ত এই মহাঁকাঁশে বর্তমান । সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, 
চন্ত্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বুক্ষাি সমন্তই এই অবকাশে রয়েছে ; দ্বিতীয়, চিত্তাকীশ 
-আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা! যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই 
সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রয়েছে। এইজন্ত মনকে আকাশ- 
ব্নূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তৃতীয়-_চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানমগ্ন আকাশ ; আমাদের যে 
জ্ঞান, তাহা সীমান্ত জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্জানের আকাশ। আমাদের জ্ঞান 
অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নেই-_পূর্ণজ্ঞানম্বরূপ ; এই আকাশে বাহিক 
মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্ীকাশ উভম্নই রয়েছে । কিন্তু স্ব্ীতন্ব-ব্র্ণনায় আকাশ আর 
এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । ইহা! পদীর্থের স্ক্ম অংশ, ইংরেজীতে যাকে 20909 বলে ; 
ইহ জড়ের সুক্ষ অংশ এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি । জড় জগতের ঘত কিছু 
শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্ন-পরিপাঁক-শক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক 
শক্তি--সমন্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার, সেইরূপ আমাদের নিংশ্বাস-প্রশ্বাসশ ক্তিও 
সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিঃশ্বাস-শক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাঁকে 
বলে একে বিশেষরূপে প্রাণ বল! হয়ে থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের স্গিবর্ণনস্থলে প্রাণ 
বলতে এক মৃলশক্তিকে বুঝতে হবে, অস্ত সকল শক্তিই যার বিকারশ্প্রন্থত । এবং 
“আকাশ' বলতে বুঝতে হবে, মূল জড় বন্ত--আর সমস্ত জড় বস্তই বিকারমাজ্র। 


৮০ 


হৃপ্টি-প্রক্রিয়া_শাঞ্জ ও বিজ্ঞান 


শাস্ত্রের সটিবিষয়ক মত আমর! না বুঝেই অনেক সময় ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ করি, 
কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় স্থপ্টিতত্ব অনেক স্থলে সত্য বলে প্রমাণ করে দেয়। শাস্ত্র 
বলেন, হ্ষ্টির প্রারস্তে পৃর্বোন্ত আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য হতে 
আরম্ত হয়। ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন, অর্থাৎ আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন 
আরম্ভ হয়। বাষু-বা ধাতু--কম্পন-অর্থ। আকাশ হতে এই বাযুর বা কম্পনের 
উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে তেজঃ জন্মায়। বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করছে। 
কোন বস্তর গতিরোধ করলে তা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বইলে 
উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অতান্ত 
উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হয়ে বাসোপযোগী হয়েছে । এখনো! স্্যলোক অত্যন্ত 
উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্ত বাম্পরপে বর্তমান রয়েছে । এই তেজ 
শীতল হয়ে অপ. বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হয়ে পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে 
পরিণত হয়। সৃষ্টির প্রারস্তে এই পঞ্চমহাভূত পূর্বোভাদ্দিরূপে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে স্থক্ 
অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থল জগৎ নিমিত হয়। 


সুষ্টিতত্তে সাংখ্য ও বেদান্ত 


বেদীস্তমতে এই স্থুল জগৎ এক সত্যেরই রূপান্তরমাত্র। এক সদ্বস্তকেই অবলম্বন 
করে এই জগৎ রয়েছে; তিনিই এই জগৎ হয়েছেন। সাধারণতঃ বেদীন্তের অর্থ 
লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নেই; কিন্তু বেদাস্তের এরপ অর্থ নয়। 
যখন সদ্বস্ত হতে এই জগং স্থষ্টি হয়েছে, তখন ইহ! একেবারে মিথ্যা] কি করে বলব? 
যখন তিনিই সকল জীবজন্তর প্রাণরূপে বর্তমান রয়েছেন, তখন ইহা কিরূপে মিথ্যা 
হতে পারে? আমাদের এইস্থলে “মিথ্যা? এই কথা “কম সত্য, সেই পুর্ণ সত্য অপেক্ষা 
কম সত্য” এরূপ বুঝলে আর কোন গোল হবার সম্ভাবনা নেই। সাংখোর 
স্ষ্িতত এন্ধপ-_পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই অনাদি বস্ত। পুরুষের সান্িধ্যবশতঃ গ্রক'তি 
ক্রিয়াশীল হন, যেবপ চুম্বকলৌছের সান্লিধ্যবশত: লৌহ আকৃষ্ট হয়। এই প্রক্কাত 
হতে মহান্‌ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে অহংজ্ঞান, অহঙ্কার হতে পঞ্চহুক্্ভূত ইত্যাদির 
ক্রমে স্ত্ি হয়| | 


সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ- উশ্বরতন্তবে 


এখন সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্ত 
করেন । বেদান্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র হ্ষ্ট জগৎ একটি 
মহান্‌ বিরাট দেহ। আমাদের দেহসকল সেই সমষ্টি দেহের অংশমাত্র। প্রত্যেকের 
যেরূপ মন আছে, সেইরূপ এই সুুল জগতের ভেতর এক অনন্ত মন আছে, আমাদের, 
প্রত্যেকের মন সেই মহাঁন্‌ মনের অংশমাত্র। সমস্ত দেহ পরম্পর সন্বদ্ধ, কারণ তারা 
এক বিবাট দেহের অংশ । সমস্ত মন পরস্পর সম্বন্ধ, কারণ তাঁরা এক বিরাট মনের: 


২শ। 
৮১ 


বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্ধকারিতা নিস্থার্থপরতা 


যখন একটি দেহ কেশ পায় বা একটি মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ 
«ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হবে । কারণ, তীরা পরম্পব্সংলম্ন ও সেই একেরই 
অংশ হয়ে রয়েছে । অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল ও তোমার অমঙ্গলে 
আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হচ্ছে না, তার 
প্রতিথাত আমাতে ও সর্বজগতে গিয়ে লাগছে । সেইরূপ একজাতির উন্নতি অবনতি 
অপর জাতিনযৃহকে স্পর্শ করে । আমরা বেদীন্তের এই মহান সত্য যে দিন হতে 
ভুলেছি, সেই দিন হতেই আমাদের অবনতির দ্বার উনব11টিত হয়েছে। স্বার্থের বশীভূত 
হয়ে আমর মে স্্রী ও শূদ্রস্গাতির প্রতি অত্যাচার করেছি, এখন তারই ফলতোগ 
রূরছি। সমাজ-শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হলে অপর অংশও রুগ্ন হয়--পাশ্চাত্তগণ 
'বেদান্ত না পড়েও বহুদশিতায় ইহা! বুঝেছে ও এখন সেই সত্যটি কার্ষে পরিণত করতে 
চেষ্টা পাচ্ছে; এক্কদেশে মহামারী হলে অপর দেশে হবার সম্ভাবনা, অতএব পরের 
দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করছে ; স্্রীজাতির অবনতিতে সমাজের অপর অঙ্গ 
'পুকষ জাতিরও অবনতি হয়ে থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, 
ইহ। বুঝেছে । জগতস্থ সকল ব্যক্তি ও বস্তই সেই বিরাট মৃত্তির অঙ্গ, এই মহা।ন্‌ ভাব 
বেদান্ত প্রচার করেছেন । গীতায় ভগবান বলেছেন, “হে অন্ুনি, যা কিছু শ-ক্ুমান, 
'যা কিছু শ্রেঠ দেখবে, তা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্কা, বুক্ষের মধ্যে আমি অশ্ব” 
ইত্যাদি বলে অবশেষে বলছেন, *্্রবূপে এক একটি আমার বিভূতির কথা আর আমি 
কত বলব, আমিই একাংশে সমস্ত জগত হয়ে বয়েছি।” এই বিরাটের পুজাই শ্রেষ্ঠ পূ্গ।। 
'সাধন ভঙ্গন” শব্দের অর্থ এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় যে, উহা! সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ । 
কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে অগ্রপর হবার সম্ভাবনা নেই । 
আপনাকে ভূলে যাওয়া_-যে আপনাকে ভূতে পেরেছে, স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছে, 
তার সাধন ভজন সব হয়েছে । উশ্বর কি খোপামোদের বশ যে, থে তাকে স্তবস্থতি 
করল, তার প্রতি প্রসন্ন হবেন, আর যে করল না, তার প্রতি বিমুখ হবেন? না, তিনি 
এরূপ নন । একক্জন ভগবান মানে না কিন্তু সে স্বার্থশূন্ত, পরের সেবা! তার ব্রত, জেনো 
তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নেই । আর যে দিবাবাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যন্ত কিন্তু মহাদ্বার্থপর, 
তার সাধন-ভঙজন পগুশ্রমমীত্র। সর্বভূতে ভগবানকে দেখতে হবে, সকলকেই তীর মৃত্তি 
'জেনে সেব। করতে হবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, আমর! সকলেই বিরাটের অংশ । সেই 
বিরাট মনের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আমি বলছি, আমার মন-_তুমি একটু 
নিয়ে বলছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার স্থানে স্থানে বেড়া দ্দিয়ে আমরা এক একটা 
নাম দিচ্ছি__ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গ। ইত্যাদদি। সকলেই জানেন কিন্তু গঙ্গ! বাস্তবিক 
এক 1--এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে আমরা প্রভেদ করছি মাত্র । সমুদ্রের 
একাংশকে এক নাম দিলাম অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্ত উহা একই 
সমুদ্ব। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলছি। যখন দু'জনের মন 
প্রম্পরের প্রতি স্বার্থশন্ত ভালবামায় সংযুক্ত হয়, তখন এঁ ছু'জন একভাবে ভাবিভ হয়, 
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তখন তাদের শরীর পৃথিবীর ছুই প্রান্তে থাকলেও মনের কথ! জানতে পাঁরে ; আমর 
ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই । এইরূপে আমাদের মন ও শরীর যে পরস্পর সংলগ্ন 
রয়েছে, ইহা! এক মহাসত্য। অতএব একথাও সত্য যে, যখন আমাদের মনে পাপচিন্তার 
উদর হয়, 'তথন অন্তান্ত মনের পাপচিন্তাসকলও প্রবাহিত হয়ে উহাকে আরও পাপে 
নিমগ্ন করে । আবার কোন সং বা ধর্মচিন্তার উদয় হলে, যত সাধু মহাপুকুষদিগের চিন্তা 
'আমাঁদের মনের উপর কাধ করে, উহ্হাকে আরও উন্নত করতে থাঁকে। এইজূপে আমাদের 
সমস্ত সাধন-ভঙ্গন আমাদের স্থার্থশুন্ত করে বিরাটের উপপন্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর 
করে । 


ঈশ্বরের প্রকাশ ব্যক্তিভেদে 


যার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভেবে থাকে 7 যে নিষ্টরম্ঘভাব, ভগবানকে 
সে নিষ্ুরভাববি শিষ্ট দেখে ; যে পুণ্যবান, সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখতে পায়। 
এইরূপে আমাদের নিজের স্বভাব-অগ্যায়ী আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহ! 
স্বাভাবিক এবং ইহা সত্য, কাঁরণ মনের উন্নতি-অন্ুযায়ী আমরা প্রত্যেকে ভগবানকে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ করি । ত্র ধারণাই সেই সময়ে ভগবানের স্বরূপ বলে আমাদের 
নিকট প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর-সন্বপ্ধে আমাদের এসকল ধারণ। আবার একভাবে সত্য 
এবং অন্তভাবে মিথ্যা! বলে বুঝতে পারা যয়। যেমন কুধকে আমর? পৃথিবী হতে 
যেরূপ দেখি, তা ুর্ষের প্রকৃত রূপ নহে,কিস্ত আমর! যা দেখি তাও মিথ্যা নয়। স্র্মের 
দিকে যতই অগ্রসর হ'ব, সূর্যকে আমরা ততই ভিন্নবূপে অবলোকন করতে থাকব এবং 
রূপে স্যলোকে ঘদ্দি কখন উপস্থিত হতে পা্িঃ তখন স্্ষের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের 
নয়নগোচর হবে । আর একটি দৃষ্টান্গ দেখ_-দূর হতে পবত দেখলে বোধ হয়, এক- 
খানি কাল মেঘ উঠেছে , যতই ভগ্রলর হুণয়। যাগ, ততই এ পব্ণ্তস্থ বৃক্ষমন্দিরাদি 
দেখতে পাওয়া যায় । গ্রমে আরও অগ্রসর হলে জীব্জন্ত প্রভৃতি দেখা যায়। প্ররূপ 
যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যাওয়া যায়, ততই আমর তার নৃতন নৃতন ভাব- 
সকল দেখতে ও বুঝতে থাকি এবং ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তার সহিত সম্মলিত হযে যাই। 
পরমহংসদেব এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেন--“যেমন ঘরের ভেতর একটু আলে ছাদের 
ফাক দিয়ে আসছে। যে ভেতরে আছে তার আলোজ্ঞান সেইটুকু ; যার ঘরে অনেক 
ছিদ্র, সে অধিক আলে। দেখতে পায় ; দরঞ্জ। জান্লা কর তো! আরও আলে। হয়, 
আবার ঘর ছেড়ে সাঠো গয়ে যে বসেছে, তার কাছে আলোয় আলো । ভগবান এই- 
রূপে লোকের মানমিক অবস্থা-অগযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ।” 


বেদান্ত কি নাস্তিক ? 


লোকে ভূল বুঝে বেদাস্তশাপ্রকে নান্তিকশান্্ বলে.। যে বেদান্ত সকলেরই ভেতর 
অনন্তকে দেখিয়ে দেয়, সকলকেই ত্রন্ষেত্র অংশ বলে পৃগ্জা করতে বলে, তা কখনো কি 
নাস্তিকশান্স হতে পাবে? আমরা আত হান হয়েছি, শিজের! শান্তর পড়ি না, বুঝ 
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না, তাই আমাদের এই দুর্ঘশ।। আবার শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে হবে । সকলের ভেতর 
আনন্দময় ব্রক্মকে দেখতে হবে, সমস্ত জগতে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই 
উন্নতির সময় আসবে । 





( রামরুষ্চ মিশন সভা রবিবার, ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৮ ) 


সাধন-নিষ্ঠ। 


গীতার ভগবান বলছেন, “ঈশ্বরোপাসনা করতে অগ্রসর হয়ে ইহলোকে মানবের 
নিষ্ঠা দ্বিবিধ হতে দেখা যায়। প্রথম জ্ঞান নিষ্ঠা, দ্বিতীয় কর্মনিষ্ঠা। পুরুষ কর্মানুষ্টান 
না করলে জ্ঞানপ্রাপ্ত না হলেও কেবল সন্যাস দ্বারা! সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্মত্যাগ করে 
ক্ষণমাত্র বাচবাঁর উপায় নেই । ইচ্ছা না থাকলেও প্রাকৃতিক গুণ মান্ষকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করে। তুমি নিয়ত কর্ম অনুষ্ঠান কর--কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। 
সবকর্মশৃম্ত হলে তোমার শরীরধাত্রা নির্বাহ হবে না” ইত্যার্দি। আমরা পুরে” দেখেছি 
বেদের প্রতিজ্ঞাকি । বেদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় কি, তাই শিক্ষা দেন। আত্মজ্ঞান 
কাকে বলে এবং কি উপায়েই বা উহা লাভ হতে পারে, বেদ সেই বিষয়েই নকলকে 
বলে থাঁকেন। বেদ বলেন, সকলের ভেতরেই পরমাত্বা রয়েছেন। জীবজন্ত কীট- 
পতঙ্গের ভেতর তিনি, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ভেতরেও তিনি । তিনি এই সমস্ত 
স্থ্টিকাষের ভেতরে ও বাইরে ওতপ্রোতভাবে বিছ্ধমান রয়েছেন । 

তাঁকে কে লাভ করতে পারে? যার দৃঢ়তা আছে, যে সাহসী, সে-ই তাকে লাভ 
করতে সমর্থ। যে ছুর্'ল-দ্রেহ, যাঁর মন নিস্তেজ, আত্মজ্ঞান তাঁর পক্ষে লাভ হওয়া 
কঠিন। তেজীয়ান হতে হবে ; তা হলেই ভগবানকে লাভ করতে পারা যাবে । বেদ 
বিশেষ রে সন।তনধর্মের বিষয়ই বলেন । সনাতিনধর্মের অর্থ এই--যে ধর্ম কি দেবতা, 
কি মধ্য, ঘকলেবুই নিত্য সমভাবে অগ্ুষ্টেয় ; যা সকল মময়ে এক এবং অপরিবর্তনীয় 
রূপে বিদ্যমান । আর সম্মতি, পুরাণ, বাইবেল, কোরানাদ্দি দেশকাল ও পাত্রভেদে 
যুগধরন্দের বিষয় বর্ণনা করেন। দেশকালপাত্র-বিবেচনায় নানাপ্রকার যুগধর্ম কালে 
কালে জগতে প্রচপিত হয়েছে এবং হচ্ছে । আমাদের বিশ্বাস বর্তমান যুগধর্ম কি হওয়া 
উচিত তা! শ্রীরামকৃঞ্জদেব নিজজীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন । উহা সংক্ষেপে এইরূপে 
নিদেশ করা যেতে পারে-নিজধর্মমতে নিষ্ট) রাখবে কিন্তু অপরের ধর্মকেও ভাল- 
বাসবে, ঘ্বণা করবে না। উহা তিনি যে শুধু বলে গিয়েছেন ত| নয়, কিন্তু নিজজীবনে 
উহার অনুষ্ঠান করে আমাদের দ্বেখিয়েও গিয়েছেন । তিনি সাধন দ্বার? উপলব্ধি ও. 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন-_-“ষত মত, তত পথ ।” সকল ধর্মই সত্য ; যে যেরূপ অধিকারী, 
সে আপনার অনুরূপ পথ বেছে নেয়। 

শাস্ত্রে বলে স্ঙ্টি অলাদি। হ্যগ্টির আদি স্বীকার করলে ভগবানে অপুর্ণতাদোষ 
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হয়। যদ্দি বলা যায়, তিনি সৃষ্টির পৃবে' পুর্ণ ছিলেন, বে সির পর তিনি পৃণতর 
হলেন, বলতে হয়। আর যর্দি বলা যায়, সৃষ্টির পর তিনি পূর্ণ হলেন, তবে স্থষ্টির 
পুবে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ বয়েছে। 'পুর্ণতর' 
কথাটি ন্ববিরোধী ; কারণ যা পূর্ণ হতে পূর্ণ তর হুল, তা বাস্তবিক অপূর্ণই ছিল বলতে 
হয়। পুর্ণের আবার নবীন বিকাশ কি? ন্থট্টির আদি শ্বীকার করলে আবার তাকে 
নিষ্ুর তা-দোষে দৌষী করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দরিদ্র, রুগ্ন ও মুখ; কেহ 
বা ধনী, হুস্থকায় ও বিদ্বান । ভগবান ঘর্দি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিতিন-অবস্থাপন্ন 
করে হৃষ্টি করে থাকেন, তবে তাতে পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা-দৌষ অনিবার্ধরূপে এসে 
পড়ে। এই হেতু শান্ত্র বলেন, স্থপতি অনারদি। যখন ইহা হুক্মভাবে বীজরূপে থাকে, 
তখন ইহার প্রলয়াবস্থ। ॥ যখন সুলভাবে প্রকাশ, তখন স্থটি। এক হষ্টি ও এক প্রলয় 
নিয়ে এক কল্প হয়। এইরপে স্থ্টি ও গ্রলয় প্রবাহরূপে অনাদিকাল বর্তমান । ইহা 
ভগবান ছাড়া অন্ত কিছু নয়, তিনিই ইহা! হয়েছেন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ 
করলেন ( আলোচনা করলেন ) যে, আমি প্রজারূপে বহু হব এবং তৎক্ষণাৎ এই স্থষ্টি- 
রূপে প্রকাশিত ও বহু হলেন। ্ৃষ্টিকার্ধে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পাবে না, 
কারণ তিনি পূর্ণ । কার্ষের উদ্দেশ্ঠ কার থাকে? যার কৌনরূপ অভাব আছে । সেই 
অভাবমোচনের জন্য সে নানাভাবে কার্য করে এবং নানা বিষয়ের সাহায্য নেয়। 
ভগবানের কোন অভাব নেই। তাঁর কিছু পাবার আবশ্যক নেই, কারণ তিনি পূর্ণ। 
অতএব তাঁর এই হৃষ্টি করবার কোন উদ্দেশ্ও নেই। পাশ্চাত্যের এ কথা বুঝতে 
পারে না। স্থির কোন উদ্দেশ্ট নেই বললে তারা ভেবে বসে, তবে বুঝি সৃষ্টিতে কোন 
নিয়ম-বদ্ধন নেই, এট একট। পাগলামিমাত্র । উদ্দেশ্টহীন কোন কার্য যে হতে পারে, 
ইহা তারা মনে করতে পারে না। কারণ, তাঁর। নিজেদের এবং অপর সাধারণের 
অপূর্ণত্ব দেখে স্থির নিশ্চয় করে, উদ্দেশ্ঠহীন কার্য সাধারণ মানুষের দ্বারা কোন কালে 
হুয় না; দেখে, তাঁদের অভাব আছে বলেই তার। কার্য করে: সুতরাং অনুমান করে, 
স্গ্টিকার্যও এরূপ হয়েছে। ভগবান কোন এক মহত্উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েই স্য্টি 
করেছেন। কিন্ত অনুধাবন করে দেখলে এই যুক্তি ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়। কারণ 
এতে ভগবান মন্ুত্ততুল) এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে। স্্রিকার্ষে ভগবানের কোন 
উদ্দেশ্য নেই, ইহা তীর খেলা, ইহা তার লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্বহীন হলে কখনও কি কার্য হতে পারে? শান্ত্রকারের! বলেন, অবশ্য হতে 
পারে। দৃষ্টান্ত দেন_- যেমন বালকের কার্য; বালক পথে যেতে যেতে পতঙ্গ দেখে, তাই 
ধরতে যায়, উদ্দেশ্ঠহীন নান? কার্য করে, ভগবানের টি কার্য ও তদ্রপ। সৃষ্টিতে তিনিই 
নানারপে এই প্রকারে সেজেছেন--ইহা' তাহার খেল! ব৷ লীলামাক্র। 
দেখতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র ; কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী; কেহ 
যুখ? কেহ পণ্ডিত। এই টৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, ইহার কারণ কর্ম। 
কর্ম -শব শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তর বলেন, পৃথিবী ও নক্ষত্রাদিও 
কর্ম-সম্তুত। এ কথার অর্থ কি? এখানে কর্মের অর্থ কারণ বা বীজভাব হতে কার্য 


৮৫ 
গীতা তত্ত---৬ 


বা প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া, এরূপ পরিণতিকেই কর্ম বলে। সি যখন 
অনাদি হল, তখন সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ “কর্ম ও যে অনাদি, ইহা! আঁর বলা বাছল্য। 

কর্মের ফল অব্শ্ঠস্তাবী। যে কর্ম কর না কেন, তাহার ফলভোগ করতে হবেই 
হবে। কেউই এর অন্যথা করতে পারে না। চিন্তার উদ্য়রূপ মানসিক কর্মেরও ফল 
আছে। কোন পাপচিন্তার উদয় হলে তৎক্ষণাৎ ফলম্বরূপ মন কলুষিত হয় এবং যখন 
পন পাপনটস্থা প্রবল হয়, তখন উহা.শারীরিক কার্ধরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। আমরা 
অনেক সময় কর্মের ফল দেখতে না পেলেও কোনো-না-কোনো রূপে তা বঙমান থাকে 
ইহা নিশ্চিত। শরীর-সনবন্কীয় অনিয়ত রোগরূপে আমাদের কষ্ট দেঁয়। ওধধ দিয়ে 
বোঁগের উপশম হয়। ইহাতে শীরীরিক অনিয়মের ফল, ওঁষধসেবণবূপ অন্ত এক কর্মফল 
বারা বরপান্তরধারণ করল মাত্র । ছুটি ভিন্ন কর্মের ফলই আমাদের উপভোগ করতে 
হল। কোনটির বিনাশ হল নী, উভয় কর্মফল মিলে একটি কর্মফলবপে প্রতীয়মান হল, 
এষ্মাত্র প্রভেদ। যেরূপ নৌকার মাস্তলে দড়ি বেধে উভয় তীগ হতে ও টানলে 
নৌকা কোনো তীরে না গিয়ে নদীর মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, সেইবপ ছুই ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ের সযোগে এক বিটি ফল উৎপন্ন হয়, এইমাত্র । কিন্তু কর্মফলের নাশ কখনও 
নেই। 

আনেকের বিশ্বীস, কোন এক অবতারে বিশ্বীসস্থাপন করলেই আমাদের সমুদয় 
পাঁপমোচন হয়ে যায়। বেদান্ত বলেন, তা নয় । স্বয়ং হরি, হর বা ব্রহ্ম! তোমার 
উপদেষ্ট। হলেও তোমার মোক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নিজর করছে। * তবে 
অবতারাঁদি কি করেন? তীরা নিজ ধর্মপরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরে আমার্দের 
কি করতে হবে, তাই দেখান । আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ জীবন রেখে দেন, যা! 
দেখে আমরা তদগ্থরূপ হতে পারি। তীরা আদর্শ দেখিয়ে যান এবং উহ মন্ু্যজীবনে 
পরিণত করবার সহজ উপাঁয়ও বলে যান, যার প্রভাবে লক্ষ জন্মের কার্ধ শত জন্মে, 
এমন কি, এক জন্মে শেষ করতে সমর্থ হয়ে মানুষ ধর্ষের চরম সীমায় উপনীত হয়। 
অতএব শীন্তু বলেন, কর্ম ও তার ফল নিত্যসম্বন্ধ__কার্ধ-কারণস্থত্রে আবদ্ধ। প্রলয়কালে 
ইহ বীজভাবে ও হষ্টিকালে বিকাশভাবে থাকে ; এইমাত্র প্রভে্ঘ। 

সচরাচর চারপ্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যাঁয়। কেউ জ্ঞান প্রধান প্রকৃতির 
লৌক। এঁর! বিচার ভিন্ন কোন তত্বই গ্রহণ করতে চান না। লোকের কথার উপর 
বিশ্বাস করে কৌন কাধ করতে চাঁন শা দ্বিতীয়, ভক্তিপ্রধান প্ররুতির লোক। এরা 
কারও উপর অটল ৰিশ্বীস স্থাপন করে তদবলন্বনে অর ব্ বিচার করে থাকেন । তৃতীয়, 
কর্মপ্রধান প্রকৃতির লোক--এঁরা পরোপকারাদি ধর্মই একমাত্র কর্তব্যবোধে সর্বদা 
কর্মেরই অনুষ্ঠান করে থাকেন । চতুর্থ, যোগপ্রধান প্রন্কৃতির লৌক। এঁর! মানসিক 
শক্তিসমূহের তন্ন তন্ন বিচার করে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মাহষ এই 

রিরিটিিরিরিরি রি 
* হাঁরদ্তে উপদেষ্টারঃ হরঃ কমলজোহাঁপ বা। 
তথাপি তব ন ক্বাস্থ্যং সর্বাবস্মরণাদতে ॥ 


৮৩৬ 


চারটি ভাবের কোন একটিমাত্র লরে অবস্থান করে, এরূপ বল। ভ্রম । তবে উহার মধ্যে 
একটি ভাব প্রত্যেকের মনে অধিক প্রবল থাকে, এইমাত্র । যার যে ভাব প্রবল থাকুক 
না কেন এবং যে যে-পথ অবলম্বন করে চলুক ন। কেন, উন্নতির চরম সীমায় সকলেই 
ভগবানের সহিত একত। উপলব্ধি করে থাকে এবং শাস্ত্র এ একতা উপলব্ধির চারটি 
বিশেষ পথ উপদেশ করে থাকেন । উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযৌগ ও 
রাজযোগ । ভগবানের সাহত আমাদের যুক্ত করে বলেই এই চার মাগ 'যোগ'-্শবে 
অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্মঘোগের বিষয় বলছি । অহংভাব পরিত্যাগ 
করে বাসনাশৃন্ত হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। আহার-বিহার প্রভৃতি 
যেকোন কর্ম করবে, ভগবানের জন্য করছি এই ভাব মনে করবে । আমি কিংবা আমার 
জন্য ইহা করছি, ইহ! না ভেবে ভগবানের জন্য করছি, এই ভাববে । 


পপ আর ও | সপ এ ৯ 


( রামককঞ্চ মিশন সভা, ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ ) 











কমের দিবিধ রূপ 


শাস্ত্রে কর্মশব্ ছুই অর্থে ব্যবজত হয়েছে । সাধারণতঃ মানুষ যা! কিছু করে, তাকেই 
কর্ম বলা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলছেন, কর্ম হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে__কর্ম 
হতে স্থ্্য চন্ত্র হয়েছে, সেখানে কর্মশব্দ, ঘে অচিন্তনীয় কার্যকারণপ্রবাহ সমগ্র জগৎকে 
বীজা বস্থ। হতে বিশিষ্ট নামরূপদ্বার! 'গ্রকাশিত করছে, সেই কাধকারণ-প্রবাহকে লক্ষ্য 
করে ব্যবহৃত হয়েছে । অদৃষ্ট অবস্থ। হতে বস্তর দৃষ্ট অবস্থাস্তরে পরিনমণকেই বর্জ বল 
হয়েছে, অতএব পরিব্তন ও পরিনিমণ-শক্তিই কর্মের প্রধান লক্ষণ। গীতা সেজন্যই 
বলেন--“ভূতভাবোস্তৰ করে! বিসর্গ; কর্মনংজ্ঞিত»--অর্থাৎ যে ত্যাগ বা বর্জনের দ্বারা 
ভূতান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই কর্ম । 

কর্ম দ্বিবিধ--সকাম ও নিষ্ষাম। শান্তর কোন কর্মকেই মিথ্যা বলেননি । অনেকে 
বলেন, “সংসারে থেকে ভগবানকে পাওয়। যায় না। সংসারে মান্ছষ ঘা কিছু কর্ম করছে, 
সব মিথ্যা । তা দিয়ে কখনও ভগবদর্শন হতে পারে না। পর্বকর্মসন্্যাসই ভগবৎ- 
প্রাপ্তির একমাত্র উপায় । ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শাস্ত্র অবস্থাবিশেষে কর্তব্যনির্দেশ করেছেন 
মাত্র। সংসারকে ছোট, সন্গযাসকে বড় করেননি । অবস্থাবিশেষে সংসার কারও পক্ষে 
ঠিক, আবার সন্ন্যাস কারও পক্ষে ঠিক-_-এই কথা বলেছেন ৷ সকল কর্মই আমাদ্দিগকে 
ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কোন কর্মই মিথ্যা নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম, 
তাহা করতে করতেও লোকে নানারূপে ভূগে বহুদশিতা লাভ করে এবং ক্রমে নিষ্কাম 
কর্মের দিকে অগ্রসর হয়। এ নিষ্কাম ভাব আবার কালে পূর্ণতাপ্রাণ্ড হলে ম্বভাঁকতঃ 
সন্যাস এসে উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্্যাস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ--এই দুই 
লক্ষণের অধিকারভূক্ত নয়। ইহ! এ ছুয়ের বাইরে । প্রথম হতে একেবারে কর্মত্যাগ 
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করে সন্ন্যাসগ্রহণ করলে মানুষ অগ্রসর হতেই পারবে না। পরমহংসদেব এজন্তই বলতেন, 
“চর্মরোগ-আরোগা হলে শু চর্ম শরীর হতে আপনিই খসে পড়ে । কিন্তু আরোগ্যলাভ 
হবার পূর্বেই এ চর্ম উঠীতে প্রয়াস পেলে যন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হয়ে থাকে ।” 
তিনি এ কথা আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতেন, “সংসার, সন্তাপ, কর্ম, জ্ঞান 
প্রতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়, সেজন্য যাঁর 
যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তার পক্ষে সেরূপ কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যে 
ছেলের যেরূপ স্বাস্থ্য, তা বুঝে মা তার জন্য উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক 
জগতেও সেরূপ । কোন কর্মই ধর্ম ছাড়া নয়, তবে যাঁর যেবপ অধিকার, তার পক্ষে 
সেরূপ ধর্মের ব্যবস্থা আছে । একরূপ ধর্মাচররণ সকলের পক্ষে উপযোগী হতে পারে না ।” 
শাগ্নে ছুটি মার্গের বনী আছে _-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যার স্থুখভোগের ইচ্ছা প্রবল, 
সে ধর্মাহুষ্টান করতে গেলে স্বভাবত; যাগযজ্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হবে। জুখাদি- 
ভোগের পর কালে যখন সে দেখবে তার প্রাণ অন্ত কিছু উচ্চ বস্ত চাইছে, তখন সে 
আপনিই উহা ছেড়ে নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করবে। রাঁজা যযাতি পুরুর নিকট হতে তীর 
যৌবন গ্রহণ করে সহম্র বংসর ভোগ করে যখন আবার তাকে এ যৌবন ফিরিয়ে 
দিলেন, তখন বললেন, “কাম্যবস্তকলের উপভোগে কামনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় ন।, 
বরং অগ্রিতে ঘ্বৃতাহুতি-দ্রানের স্তায় উহ বুদ্ধিই পেতে থাকে ।” যযাতির এই জ্ঞান ও 
টবরাগা সহম্ত্র ব₹সর বিষয়োৌপভোগ ও সকাম কর্মের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিল। 
প্রবৃত্তিমার্গ যেন ছাতের সিডিম্বরূপ $ ইহা অবলম্বন করে নিবুত্তিমার্গে ছাতের 
উপরে উঠতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, কার কিরূপ কর্ম করা উচিত, তা কে 
নির্ধারণ করবে ? ইহা নির্ধারণ করতে একমাত্র সদ্গ্তরুই সমর্থ। যার যেরূপ মানসিক 
অবস্থা গুরু তার জন্ত সেরূপ ধর্ম ব্যবস্থা করেন । 
গুরুকরণ করতে হলে গুরুকে বিশেষ পরাক্ষা করে নিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। 
গুরুর পুত্রকেই গুরু করতে হবে, ইহা সৎশান্ত্রা্ছমোদিত নয়। শান্ত্র বলেন, গুরুকে 
বিশেষরূপে দেখে বে তাতে বিশ্বাসস্থাপন করবে । কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে আর 
কোনরূপ সন্দেহ করবে ন। পরমহংসদেব তার নিজের সম্বন্ধে বলতেন, “খুব বাজিয়ে 
নে।” বিশেষ পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড় 
কোন কাজ করতেন না। তীর জীবন বেদবেদবান্তের টাকান্বরূপ | তার স্তায় ধর্মবী 
মহাপুরুষগণ ধর্মরক্ষা করতেই আসেন । হিন্ধুঃ গ্ীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের মছাপুরুষগ 
একবাক্যে বলে গেছেন যে, তীরা পুর্ব পূর্ব শান্তর ও ধর্ম-রক্ষণের জন্তই এসেছেন, ফোন 
শান্্র বা ধর্ম-ধ্বংসের জন্য তার্দের শরীর পরিগ্রছ হয়নি 
নিষ্ষাম কর্মের অর্থ-্থার্থশূন্ঠ হয়ে কর্ম করা, আপনাকে ভূলে নিজের স্থখের দির্বে 
দৃষ্টি না করে ভগবানের জন্ত কাজ করা। লকল অবস্থাতেই স্বার্থশূন্ত হয়ে কাজ কর 
পার] যাঁয়। ন্বার্থশৃন্ট হয়ে কাজ করার নামই কর্মঘোগ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে 
স্বার্থপরতা কখনো কাহারও কি নিংশেষে ত্যাগ হতে পারে? আমরা দেখতে পাই 
কারও স্বার্থ নিজের শরশীয-যনের উপরেই আবদ্ধ, কারও নিজের পরিবারের 
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কারও দেশের উপর, আবার কারও বা সমুদয় জগতে বিস্তৃত। বুদ্ধদেব একট। ছাগলের 
জন্ত প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাতেও কি স্বার্থপরতা নেই? 
অপরের জন্ট এরূপে প্রাণ-বিসঙ্জনে যে আনন্দলীভ হয়, উহাই তার স্বার্থ। উত্তরে 
বল] যেতে পারে, স্বার্থের এরূপ বিস্তৃতি ও নিঃম্বার্থতা একই বস্ত। যার মন-বুদ্ধি 
নিজের শরীর-মনের উপর আবদ্ধ, সে-ই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শবীর- 
মন ছেড়ে অপরের স্থে সুখী ও ছুঃখে ছুঃখী হওয়া-রূপ স্বার্থ ই নিস্বার্থতা নামে নিদিষ্ট 
হয়ে থাকে । কারণ সে স্বার্থ বন্ধনের কারণ না হয়ে মন্ুষ্যকে মন্ুষ্যনামের উপযুক্ত 
করে ও ভগবানের দ্দিকে অগ্রসর করে দেয় । মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হতে থাকে, 
তার আ্লাথদৃষ্টও সেই পরিমাণে নিজ শরীব-মন প্রত 'তর ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে উচ্চ 
উচ্চতর হরে উন্নীত হতে থাকে । পরিশেষে তার ক্ষুদ্র আমিত্ব এককালে চলে গিয়ে 
তার স্থলে এক বিরাট মহান্‌ আমিত্বের সমাবেশ হয়, যাঁর ঘাত-প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ 
জুড়ে হতে থাকে । একেই ব্রহ্ষজ্ঞানীবস্থা বা মুক্তি বলে। 

আমরা তিন প্রকারে অপরের উপকার করতে পারি । কেউ ক্ষুধার্ত হলে অন্ন দিয়ে 
তার ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পার । এ উপকার স্কুলশরীর সন্বন্বীয় ও ক্ষণস্থায়ী, ছয় ঘণ্টা 
পরে আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাববৌধ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাকে এরূপ শিক্ষা 
|দতে পারি, যাঁতে মে সবদা উপার্জন করে নিজের জীবনোপায় নিজে করে নিতে 
পারে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানাসক | তৃতীয়ত:, আধ্যাক্সিক উপকার ; 
হহার ফল আরও বিস্তৃত । এর প্রভাবে তার মনের সর্বপ্রকার অভাঁব-বোধ চিরজীবনের 
পন্য নিবুত্ত হয়ে যায়। এরূপ উপকার ধর্মোন্গতি মহাপুরুষেরাই কেবলমাত্র করতে 
পারেন । 

একদিন ভগবান ঈশ। বৌদ্রে ঘর্মাক্ত হয়ে একটি কৃপের নিকট বসেছিলেন । একজন 
নাচজাতীয়া জ্ীলোক জল নিতে এল । ইশা তার নিকট জল পান করতে চাইলে সে 
আশ্চর্য হয়ে বললে; আমার হাতে আপনি জলপান করবেন ? 

প্ত্যুত্তরে তিনি সম্মতিজ্ঞাপন ও জলপান করে বললেন, “এর বিনিময়ে আমি 
তোমাকে যে জল দিব, তাতে তোম।বর চিরজীবনের মত তৃষ্ণ। মিটে যাঁবে।” এরূপ 
দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রেও শ্রীকুষ্ণ, বুদ্ধ প্রভাতি অবতারের চরিত্রে এবং পওহারীবাবা, 
ব্রেল ্বামী প্রভৃতি দ্িছ্িপুরুষগণের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায় । 

আমর1 যে কাজই করি ন1! কেন, ভগবানের জন্য করছি, নিজের জন্য নয়-এরপ 
ভেবে করতে হবে। সামান্ঠ রাস্তা ঝাঁট যে দেয়, সে যদি সবপাধারণকে ভগবানের 
অংশ ভেবে তার সেবার জন্ বাস্ত। ঝাঁট দিচ্ছ এরূপ চিন্ত। করে, তা হলে তার আর 
এ কর্মে কোন কষ্টবোধ হয় না। এরূপ কোন কর্মই নেই যা সম্পূর্ণ ভাল, অথবা যাতে 
কিছুমাত্র দোষ নেই । আমধা এই যে ভগবচ্চ্চা করছি, তাতেও সকলে উপকৃত হচ্ছে - 
না; মুখনিঃত উষ্ণ বাঘুতে বায়ুসাগরে ভাসমান কত কীটাণুর মৃত্যু হচ্ছে। সকল 
বর্মই এরূপে ভালমন্দমমিশ্রিত হলেও যদি নি:স্বার্থভাবে করা কর] যায়, তা হলে উহার 
দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীররক্ষার উপযোগী আহার-শয়নাদির সন্বন্ধেও 
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যদ্দি ভীব। যায় যে, আহাঁর শয়নাদির উদ্দেশ্য শরীরবুক্ষা, শরীর থাকলে তৰে ভগবৎ" 
সাধন হবে; অতএব আহার"শয়নাদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্তই করছি, তবে এগুলিও 
নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হল। সকল কার্ষে এ্ররপ করলে কর্মফলের দিকে আর দৃষ্টি 
থাকে ন। ও তজ্জনিত স্ুখদুঃখে আমাদিগকে আর আক্রাস্ত হতে হয় না। কর্ম 
এরূপেই বন্ধনের কারণ ন! হষে অনুষ্ঠাতার মুক্তির কারণ হয়ে দীড়ায়। 

আমরা পূর্বেই বলেছি কর্ম অনাদি এবং কর্ষের দ্বারাই শান্স জগতে টৈষম্যের ব্যাথা 
করেছেন। কর্মের জন্যই এই বৈষম্য হয়েছে । যাঁর ষেরূপ কর্ম, সে সেরূপ অবস্থা 
পেয়েছে । কেউ কেউ এই বৈষম্যের অন্য কারণ নির্দেশ করে বলেন জন্মসময়ে গ্রহাদ্দির 
শুভ বা অশুভ যেরপ সংস্থান থাকে, মানুষ সেরূপ অবস্থাপন্ন হয়। খুভগ্রহ থাকলে 
উত্তম জন্ম হয়, অশুভ গ্রহ থাকলে কৃৎসিত জন্ম হয় । এর উত্তরে তাকে প্রশ্ন করা। 
যেতে পারে--আমারই ব! অশুভ গ্রহে জন্ম হল কেন এবং অপরেরই ব। শুভ গ্রহে কেন 
জন্ম হল? এই শ্তভাশ্ুভ গ্রহ আমার জন্মের গতিনিদেশক হতে পারে, কিন্তু কারণ 
হতে পারে না। এর কাঁরণ অবশ্টা আর কিছু আছে, যার জন্য আমার অশ্খভ জনা 
হচ্ছে । শাস্ত্র জীবের পুর্বজন্মের কর্নকেই এ কারণ বলেন । কেউ কেউ আবার বলেন, 
পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সন্তানে সংক্রমিত হয় । পিতামাতার 
রোঁগাদি পর্যন্ত সন্তান প্রাপ্ত হয়। অতএব পিতামাতাই পুর্বোন্ত বৈষম্যের (1)615- 
3160815 0:810500155101)) কাঁরণ। উত্তরে ব্লা যেতে পারে যে, তা হলে সন্তানের 
জন্মে পিতামাতার মানসিক শক্তির ক্ষয় হওয়। উচিত, কিন্তু তা হতে তো দেখ' যায় 
না। আবার সামান্য-শক্তিশালী পিতামাতা হতে কখনে! কখনো! অদ্ভুতগুণসম্পন্ন 
সন্কান জন্মাতে দেখা যাঁয়। উহাই বা কিরূপে হয়? শুদ্ধোদনের ন্যায় অনেক ক্ষত্রিয় 
রাজা ছিলেন; কিন্তু তাদের কারও ন] হয়ে রাঁজা শুদ্ধোদনেরই কেন বৃদ্ধদেবের ন্যায় 
উদ্দারজদয়ঃ বাল্যকাল হতেই সমাধিমগ্ন সস্তাঁন উৎপন্ন হল? ভগবান বুদ্ধ, ঈশা প্রত্ভৃতি 
অবতাঁর-পুরুষসকলের কথা ছেড়ে দিলেও মানবসাধারণের ভেতর এরূপ ঘটন! নিত্য 
হতে দেখা যায় । কোথা হতে এ্ররূপ হয়? কার্য কারণ হতে অধিক শক্তিসম্পন্ন 
কখনই তো! হতে পাঁরে না, তবে কেন এরূপ হয়? দেখা যায় কর্মবাদেই কেবলমাত্র 
এরূপ প্রশ্নসকলের মীমাংসা পাওয়া যায় । মানাবর প্রকৃতিই এরূপ যে, অন্টের উপর 
দোষারোপ করতে পারলে নজের স্বন্ধে কখনও দোষ নেয় না। সেজন্তই সংসারে 
তার দুঃখ-কষ্ট পাবার কারণ-ম্বরূপে সে হয় ভগবান, নয় গ্রহনক্ষত্র, নয় পিতামাতা 
ইত্যাদিকে নিরেশ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে! হ্বয়ং ষেসে তার এরূপ কষ্টের কারণ, 
তা৷ বল! দূরে থাকুক, একবার মনেও আনে না! শাস্্ই তখন তার চক্ষে অনুলিপ্রদান 
করে বলে, তোমার কষ্টের কারণ তুমি নিজেই, অপর কেউ নয়। কিন্তু তাতে ভয়ের 
কারণ নেই। যে শক্তিদ্বারা তৃমি এই কষ্ট পাচ্ছ, তা দ্বারাই আবার তুমি উন্নত হতে 
পারবে । ছুক্বর্ম করেছ, তাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনস্ত শক্তি তোমার 
রয়েছে, তোমার এ অবস্থার নিশ্চিত পরিবর্তন হবে। বেদ বলেন, “দর্টিষ্টো বলিষ্টো 
মেধাবী” পুরুষেরই ধর্মলাভ হয় । সাহস চাই, তেজ চাই; নির্জীব মন ও শরীরের 
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দ্বারা ধর্শলাভ হয় না। নির্গীক হৃদয়ে আবার চেষ্টা কর, কর্ম কর, ধর্মপথে নিশ্চয় 
অগ্রসর হবে। 


৮. পিতা শশা ১ 





পেশী পপ শসা সদ স্পা 


(রামরুষ্ণ মিশন সভা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) 





শশা পিল শপ দল ৮৮ শি ৮ পশিিল এ 71121 পির 


কম-রহস্ত 


নিঃস্বার্থ হয়ে ফলাকাজ্ঞা না৷ করে যে কর্ম করা যায়, তাঁকে কর্মযোগ বলে। কর্ম- 
ফলের আকাক্ায় কর্ম করলে স্থখ-ছুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতেই হবে। একটি কর্ম 
আবার অন্ত কর্ম উত্পাদন করবে । এরূপে কর্মফলভোগ নিয়ত চলতে থাকবে । এখন 
প্রশ্ন হতে পারে, যদ্দি কর্ম করলেই তার ফলতোগ অবশ্থন্তাবী হয়, তবে কি মুক্তির 
সন্তাবন। নেই ? শান্ত্র বলেন, আছে। নিক্ষাম হয়ে, নিঃম্বাথ হয়ে কর্ম কর। কর্ফলের 
প্রতি লক্ষ্য না রেখে কর্ম কর ; তা হলে আর কর্ম ফলে লিপ্ত হতে হবে না। বলতে 
পার, বাসনাশৃন্ঠ হয়ে কর্ম কি করা যায়? কোনো-না-কোনো। বাসনা হতেই তো 
কর্মের জন্ম । ভগবদর্শন করব, এটাঁও তো একটা বাসন! । উত্তরে যা পরমহংসদ্দেব 
বলতেন তাই বলি, «ভগবদ্র্শনবাসনা বাসনার মধ্যে নয়। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে 
নয় 1” অর্থাৎ মিষ্টাম্-তক্ষণের যে অপকারিতা, তা মিছবিতে নেই বললেই হয়। তবে 
কি কর্ম করাই দোষ? কর্ম কি তবে বন্ধনের উপর বন্ধন এনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম 
জীবনোদ্েশ্টের পথে নিয়ত বিদ্র-বাধাই নিয়ে আসে? শান্তর বলেন--না, কর্মে কোন 
দৌষ নেই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম করি, সেই ভাবানুযায়ী উহা! গুণ ও দোৌষ- 
বিশিষ্ট হয়। কর্মে স্বভাবতঃই যদি দোষ থাকত, তবে অত্যাচারীর হস্ত হতে দুর্বলকে 
রক্ষা করবার জগ্ন নরহত্যা! করেও মানুষ বীরাগ্রণী বলে পরিচিত হত ন।। অবলার 
প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্ত লম্পটকে হত্যা করেও মা£্ষ আমাদের পুজনীয় হত না, 
অথব। দারিদাদুঃখ-কাতর সহদয় পুরুষের! নিজ আত্মীয়বর্গের সখ উপেক্ষ1। করেও সমাঁজে 
যশোভাগী হতেন না। ভগবতপ্রসারদ লাভ করে জীবনের চরম সার্থকতা শেখবার ও 
শেখাঁবার জন্ত আত্মীয় সমাজ প্রভৃতি সমন্ড উপেক্ষা করে সন্ন্যাসিবর্গও আমাদের 
স্বার্থের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকতেন ন।। অতএব দেখা যাচ্ছে হিংসা, হত্যার্ূপ কর্মও 
যখন স্থ্যর্ের জন্ত কৃত না হয়ে কোন এক মহছুদোশ্ঠের জন্ট সাধিত হয়, তখন কর্তা 
দোষভাগী হয় না। 

অতএব কর্মে কোন দোষ নেই। আমাদের উদ্দেস্ট অগ্ুঘান়্ী কর্ম ভাল বা মন্দ 
হয়ে থাকে--কর্মের ম্বরূপে কোন ঘোষ নেই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহদাহাদি উভয় কার্ষই 
হচ্ছে, তাতে অগ্নির কোন দোঁষ নেই। হৃর্ষের প্রতিবিশ্ব সকল জলে পড়ছে, কিন্ত 
জলের নির্মলতা-অনুসাবে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হয়ে থাকে, এতে সুর্যের কোন দৌষ 
নেই। তবে কিরপে কর্ম করলে দোষভাগী হতে হবে না? শান বলেন, ঘন্ধি স্বার্থ 


৯১ 


না থাকে এবং কর্মফলে আসক্তি না থাকলে স্তথখ বা ছুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হলেও কর্তার 
মন বিচলিত হবে না। স্ৃতরাং তা আঁর বন্ধনের কারণ হবে না। 

দেখা গিয়েছে, বাসন] হতেই কর্মের জন্ম । নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করলে মনে 
নান। বাঁসন। রয়েছে দেখা যায়। এমন কি, মনটিকে বাসনাময় বা নানা বাসনার 
সমষ্টি বলে বোধ হয়। সমুদয় বাসন] দূর হলে মনের অস্তিত্ব থাকবে কি না সে বিষয়েও 
সন্দেহ উপস্থিত হয় । আবার দেখা যায়, বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয় | কোনটি 
“এখনই সম্পন্ন হউক*_মনে এইরূপ হয়; কোনটি হলে ভাল, না হলেও ভাল, অপর 
একটি না হয় তো৷ ভাল হয়--এইরূপ মনে হয়। এই প্রকারে মন ভিন্ন ভিন্ন বাসনা- 
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে অবস্থিত দেখা যায় । বাসনাটি মনে উঠলেই আবার কার্য হয় 
ন।। একদিন, দুদিন, দশদিন উঠতে উঠতে একদিন মনে বলে__এটি না হলেই নয় 
এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে উহা যাতে সফল হয়, তদ্বিযয়ে নিয়োগ করে। প্ররূপ 
নিয়োগকেই আমরা সচরাচর কর্ম বলে থাকি। অতএব ঘনীভূত বাসনাই কর্মরূপে 
পরিণত হয়ে পুরুষকে সুখছুংখরূপ ফল এনে দেয় এবং সেই স্থখছুঃখময় কর্ম আবার 
অপর একটি সংস্কারের জনক হয় । মনে সঞ্চিত সুম্্ম বাসনীসকলের নামই সংস্কার | 
ধ সংস্কার সকলের সমান নয় ; কারও কোনটি বাল্যকাল হতে প্রবল, কারও কোনো 
কোনো সংস্কার আদৌ নেই । কেউ বা স্থুসংসারের বশবর্তী হয়ে আজীবন সৎকার্যই 
করে গেল, আবার অন্য কেউ কুসংস্কীরচালিত হয়ে কুকার্ধ করে লোকের নিন্দাভাজন 
হয়ে গেল। কেউ বা বুদ্ধিমান, ধায়িক, যশম্বী; কেউ বা তার ঠিক বিপদ্ীত হল। 

কোথা হতে সংস্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হল? বাল্যকাল হতেই যখন কাকেও সঞ্, 
কাকেও অসৎ দেখছি তখন বাসন] ঘনীভূত হরে সং বা অসৎ সংস্কাররূপে পরিণত 
হবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম ও সংস্কার যদি বুক্ষবীজসম্বদ্ধেই গ্রথিত ও 
গ্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে সে কর্মই বা কোথায়--য! শৈশবেও সংস্কাররূপে দেখা দিতে 
পারে? শাগ্ধ বলেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মই বাল্যসংস্কারবপে দেখা দেঁয়। পূর্ব জন্মের সৎ 
বা! অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ নংস্কাররূপে প্রকাশিত হ্য়। এই বালাসংস্গার" 
সমূহকে আমরা! “স্বভাব, কথায় বিপরীত অর্থ কল্পনা করে কখনো! ভগবানে, কখনো 
স্্টিকার্ষে দোষারোপ করে থাঁকি। কখনো স্বভাব শব্ধ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি 
এবং কখনো বা কোন এক অদৃষ্ট অননুভূত কারণ, যার হস্তে মান্য ন্্-ম্বরূপ হয়ে 
রয়েছে' এরূপ অর্থে প্রয়োগ করি । এরূপে মানব কুসংস্কারভারবাহী ঘোরতর অদৃষ্ট- 
বাদী হয়ে বা কার্ধকারণ-প্রবাহছের যূলোচ্ছেদ করে, নাব্তিকভার পথ অবলম্বন করে যথার্থ 
সতা হতে বন্ুদূরে অপনীত হয়। 

কর্মবাদ সত্য হলে পুনজন্মিবাদও তীর সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয় । মৃত্ত্য- 
কালে আত্ম। একদেহ হতে দেহান্তবরে আশ্রয়গ্রহণ করেন । স্ুল দেহ পড়ে থাকে, কিন্তু 
সুষম শরীর সেই জদ্মের সমুদয় সংস্কার নিয়ে তহৃপযোগী দেহ গঠন করে। সেই নবীন 
দেহে তার পূর্বজন্মের কর্মফগগ আবার পরিস্বূট ছয়! আমর! দেখোছি, পিতামাতার 
ফোব গুণ সম্ভানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তাঁর কারণ--সস্তানের কার্ষফল, যে 
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পিতামাতা তাকে সেরূপ দৌষ বা গুণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিস্ক,ট হবান্॥ উপযোগী দেহ 
দিতে পারেন, সেইরূপ পিতামাতার নিকটেই তাঁকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলছেন, 
জে ক যেমন এক পাতা হতে অন্ত পাতা আশ্রয় করে, আমরা সেরূপ এক কর্ম হতে 
কর্মীস্তর আশ্রয় করে থাকি। অতএব কর্ম এরূপে করতে হবে, যাতে ক্রমে নিম্নতর 
হতে উচ্চতর কর্ম অবলম্বন করতে পারা যাঁয়। আবার জোঁক যেমন অপর একটি 
অবলম্ধন গ্রহণ না করে পুব অবলম্বন ত্যাগ করে না, সেরূপ এক কর্ম আশ্রয় না করে 
অন্ত কর্ম ত্যাগ করা যায় না। 

নীচ হতে উচ্চ কর্ম কিরূপে অবলম্বন করা যেতে পাবে ? মহৎ হতে মহত্তর উদ্দেশ্য 
অহ্লম্বন কর, দেখবে তৌমার কর্মও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে 
সর্বোচ্চ উদ্দেশ্ট আশ্রয় করে কর্ম করতে পারছ ন]1 বলে হতাশ হয়ে! না। ধীর দুঢ়পদে 
অসীম সাহসে বুক বেধে শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার-লাভরূপ জীবনের 
মহান উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে হবে। 

আমাদের অনেকেরই একটা ভূল ধারণ! আছে যে, সংসারে থাকলে ধর্ম হয না, 
ভগবান লাভ হয় না। সংসার কাকে বলে? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে 
অগ্রসর হতে দেয় না, তাই সংসার-নামে অভিহিত হয় । পূর্বজন্মকৃত যে-দকল সংঙ্গার 
আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে নাঃ সর্বদা সত্যোদেশ্। হতে বিচলিত কবছে, 
তাই আমার সংসার । এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্তমান রয়েছে। 
কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও ধনচিন্ত1 ঈশ্বরপথের কণ্টক। এরূপ বিশেষ বিশেষ 
সংসার হতে মনের গতি ফেরাঁতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অব্লম্বন করতে হবে। পরর্ধপ 
করলেই যে কর্মমোত এতকাল নীচের দিকে যাচ্ছিল, তার বেগ ফিরে অন্ত দিকে 
চালিত হবে এবং ঘা পূর্বে ঈশ্বরপথের প্রতিবন্ধক ছিল, তাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় 
হয়ে দাড়াবে । সংসারে থেকেই এ্ররূপ করতে হবে। আশমার্দের দকলেরই ভেতর 
মহাঁশক্তি বর্তমান রয়েছে, অজ্ঞানে আবৃত আছি বলেই আমর] তা বুঝতে পারছি ন1। 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপব্যয় না করে উচ্চতর পথে চালিত করতে হবে; 
তা হলে আমর! ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারব । দেখা গিয়েছে, কর্মে কোন দৌঁষ 
নেই ; দোষ আছে কেবল যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কর্ম করি তাতে; কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম 
কর, কর্মকে ভালবেসে কর্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য রেখো! না । তা হলে কর্ম আমাদিগকে 
ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবেই যাবে । জশ্বরের স্থষ্টিরূপ খেলার ভেতর বন্ধনযুক্ত হবার, 
তাকে পাবার এই প্রণালী বিদ্যমান রয়েছে । এরপে তার দিকে অগ্রসর হতে হবে। 

এরূপে কর্ম করলে কালে ধথার্থ নিংস্বার্থত। এসে উপস্থিত হবে । প্রশ্ন হতে পারে, 
সম্পূর্ণ নিংস্বার্থ হলে আর কি সে কোন কর্ম করতে পাঁরে বা করে থাকে? শান্তর বলেন, 
সমুদ্রবৎ গম্ভীর, সথমেরুব২ স্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম 
করেন। আব্রক্স্তম্ব পর্যস্ত সমস্তই সাক্ষাৎ ভগবান জেনে তিনি সেই বিরাট পুরুষের 
সেবা করেন। 

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কর্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতামাতার দ্বার] দ্েহ- 
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ধারণ করায়, তা হলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শন্ত্রপ্রমাণ আছে-_ষে তীর? পূর্ব পূর্ব 
সাক্ষোপাঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব পূর্ব বারের সহধমিণীই পুনরায় তাদের 
সহিত জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাদের মধ্যে এই নিত্যসন্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয়? ইহা! 
কি ত্ষ্টিপ্রণালীর একটি বিশেষ নিয়ম? কার্ষকারণময় কর্মপ্রবাহের বেগ জগতের 
সর্বত্র ধাবিত রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষ নিয়ম কিরূপেই ব৷ সম্ভবে? আবার মনয্যদেহ 
ধারণ করে ভগবান যখন মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে 
একটি বিশেষ নিয়ম প্রবর্তন করলে তীর শিক্ষাপ্রদ্দানেরই বা সার্থকতা থাকে কোথায় ? 
স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মীধীন মানবই বা সে শিক্ষা নিতে পারবে কিৰপে ? পিতামাতা 
্ত্রীপুত্রাদির সহিত তো! আমাদ্দিগের নিত্যসন্বন্ধ বর্তমান নেই । তবে অবতীারাদিসম্বন্ধে 
এরূপ হবার কারণ কি? এর উত্তর-_-অবতারপুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাকে নিঃস্বার্থ- 
ভাবে ভালবেসেছিল, সেইনন্ত তারা তার সহিত নিত্যসন্বদ্ধ। আমরা শ্বার্থের জন্ঠ 
ভালবাসি। পিতামাতা, ব্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকেই আমবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবেসে 
থাঁকি। স্ত্রীর সুখের জন্য যদি তাকে ভালবাঁসতাম, তা হলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য 
হত। কিন্তু আমর! কি তা! করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনতা--দাসত্ব নয়, 
নিংস্বার্থতা__নুখলালসা নয় । যখনি কাকেও যথার্থ ভালবাসবে, তখনি তাকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিতে হবে । তার স্থখ দেখতে হবে, নিজের স্থখ দেখলে চলবে না। কিন্ত 
আমরা কি করে থাকি? যা*দিগকে ভালবাসি তা'দিগকে আপনার অধীন করতে 
চাই। আমার কথা শুনবে, আমি যা ভাল বুঝি, তাকে তাই ভাল বুঝতে হবে । 
একপে তা"দিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করতে যাই। এই জন্যই আমাদের সন্বদ্ধ-বন্ধন 
নিয়ত ছিন্ন হচ্ছে এবং আমরা পরম্পর বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হচ্ছি | বিদ্যুৎ- 
আদি জড়শক্তিকে আয়ত্ত করতে গেলেও যখন তার স্বভাব, কার্ষপ্রণালী প্রভৃতি 
বিশেষবপে জেনে সেই উপায়ে অগ্রসর হতে হয়, তখন অনন্তস্বাধীনম্বভাব মন্ষ্যমনকে 
কি তার স্বভাববিরুদ্ধ প্রণালীতে বশীভূত করে রাখতে পারা যায় ? কোনো-না-কোনো 
দিন তার সেই বন্ধন অসহা হয়ে উঠবে এবং স্বভাবনিহিত নিদ্িত শক্তি জাগরিত হয়ে 
সমন্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে । 

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত গ্রবল। দানহবদ্ধনই এর অপর 
নাম। সেজন্য দেশেরও এত দুরবস্থা । শাস্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক স্থত্রে গ্রথিত রয়েছে ৷ 
সেইজন্ভই একের অপকারে অপরের অপকার হচ্ছে । একের দোষে অপরে কষ্ট পাচ্ছে । 
অন্ঠের অমঙ্গল হলে আমাকেও তার জন্ত কষ্ট পেতে হয় । এরূপ নিয়ম বর্তমান থাকতে 
অপরকে অধীন করে নিজে উচ্চ হুবার চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। এই 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম জড় হতে চেতন পর্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবতিত ররেছে । 
এক পরমাণু অপর হতে বিযুক্ত হতে চেষ্ট! করছে। পৃথিবী স্তর্ধ হতে এবং সর্ব স্্ধান্তর 
হতে পলায়ন করতে চেষ্টা করছে! চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ ন। জানায় 
চুরি করেছে, আবার সাধু মহাপুরুষের! ঈশ্বরকৃপায় স্বার্থহীন বিশুদ্ধ ভালবাসাই এই 
স্বাধীনতাঁলাভের একমাত্র পথ জেনে দিন দিন জীবনের মান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর, 
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হচ্ছেন । এই হ্বাধখনতালাভের জন্ত সংগ্রামই চন্তস্তকে উচ্চ হতৈ উচ্চতর সোপনে 
আবোহুণ করাচ্ছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভত্তি তে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে অনন্ত 
শত্তির অধিকাধী করে দিচ্ছে । এ স্বাধীন তাঁলোপ জগতে কে কাই বা করতে পারে? 
স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু গুভূতির সহিত যদি নিত্যসম্বদ্ধে সম্বন্ধ হতে চাও, 
তো নিজের স্বার্থকে বলি দিয়ে তাদের সুখে সখী হও। ভগবানের যতি জেনে 
তাঁদের সেবায় বত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতা- 
জ্ঞানে দর্শন করতে চেষ্টা পাও এবং তাদের প্রতি তদ্রপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর । 

এখন বেদান্তের বিবর্তনবাদের বিষয় কিছু বলে আজকার বত্তব্য শেষ করব । আমরা 
এই স্ষ্টিকার্ধ ছুই দিক দিয়ে অবলোকন করতে পারি। মনুষ্য দিক দিয়ে দেখলে 
আমর] সৃষ্টি, তার ক্রম, নিয়ম, শক্তি প্রভৃতি এবং পাপ-পুণ্য, হুখ-ছুংখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, 
হিতাহিত গ্রভৃতিকে সত্য বলে দেখতে পাই । কিন্ত যদি কল্পনাসহায়ে ভগবানের দিক 
হতে এই স্যষ্টি দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে কি দেখি ?স্ৃষ্টি ওক্ষ্টির ভেতরের কিছুরই 
বিদ্যমানত। দেখতে পাই না। কারণ স্থষ্টি তো সেই ভগবানেই রয়েছে । তিনি ছাড় 
তো সৃষ্টিতে কিছুই অপর নেই। অত্তএব যদি বেউ কোন উপায়ে জগৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরের 
নয় দৃষ্টিলাভ করতে পারে, তবে সে আর কখনই জগৎকে আমাদের মত দেখতে পারে 
না। জগৎ দেখতে হলে আপনাকে জগৎ হতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন না করে উহা কখনও 
দেখ। সম্ভবে না। অতএব যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সহিত সর্বতোভাবে একত্ব অন্ছভব করছেন, 
স্রাব নিকট জগতের অস্তিত্ব নেই। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদীস্তের বিবর্তবাদদ নামে 
কথিত হয় এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে জগতের অস্তিত্ব, পাঁপপুণ্য প্রভৃতি সমুদয় 
সত্য বলে মেনে নিয়ে বহুকাল কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যোগাঁদি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস 
করতে হবে। তবেই আমাদের পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ এসে উপস্থিত 
হবে। সেই বাক্যাতীত অবস্থার এক্ষণে আলোচনা নিশ্রয়োজন |. 


শিট পি শি ্পশ শি" রা রি 


( রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) 


উপসংহার * 


পূর্বে যে-সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আজ তার সংক্ষেপে পুনরাবুজতি 
করব; কারণ তা! হলে সে-সকল বিষয় মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হুবে। প্রথমে আমরা 
দেখেছি, বেদ কাকে বলে। বেদ অর্থে জান__ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, ঝা তার সহি 
অনস্তকাল অবস্থিত রয়েছে । এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, ব্দে অনাদি। যদিও 
আমরা উন পুস্তকাকারে লিখিত দেখতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের যা বিষয় তা] 


৯০ পাস নি সপ ৮ সপ এ সে 


* এই বন্তাতায় বস্তা রামকৃষ্ণ মিশন সভায় তহার বন্তৃভাসমূহের (ধেদকথা, প:স্টি রহস্য, সাধন- 
নিষ্ঠা, কমের গ্বিবিধ রুপ ও বর্ম রহস্য ) সংক্ষেপে আলোচনাপুবক উপসংহার করেছেম। 
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তিনকালেই বর্তমান, তার আদি নেই। এই অনাদি জ্ঞান কখনে| কোনও ভাগ্যবানের 
নিকট আবিভূত হয়। ধার! এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তা"দিগকে খধি বলে। খাবি 
অর্থে মন্্দ্রষ্টা। এই জ্ঞান কেবল যে বিশেষ কোন এক জাতির অথব। পুরুষের নিকটেই 
আবিভূতি হন ত| নয়। ফ্রেচ্ছাদ্ি নীচজ্জাতিসস্তৃত কোন কোন পুরুষেও কখনো এ 
জ্ঞানের আবির্ভাব দেখ। গিয়েছে । আবার বেদে অনেক স্ত্রীলোকও খষি বলে কথিত 
হয়েছেন । সত্যকামাদি জারজ ব্যক্তিও এ জ্ঞানপ্রভাবে ধষি বলে অভিহিত হয়েছেন । 
এই জ্ঞান জাতি ও বর্ণ-নিবিশেষে সকলেরই নিকট উপস্থিত হতে পারে। পূর্বে 
বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলে বোধ হয় না; ইহা গুণগত ছিল। আবার 
বেদের স্থলে স্থলে এপ উ কও দেখা যায় যে, পূর্বে সকল মন্ুস্তই একবরতুক্ত ছিল। 
উহার কোন কোন স্থানে এপ কথাও আছে ষে, পুর্বে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, 
পরে ব্রাঙ্গণের স্থষটি হল। ইত্তিহাস পর্যালোচনা করলে একথা সম্ভব বলেও বোধ হয় । 
বেদের প্রাচীন অংশ ধণ্েদে দেখতে পাওয়া যায় যে, আর্ধগণ পঞ্চনদের গুণগান করছেন 
এবং আপনাদের পূর্ব বাসস্থান অতান্ত শীতল বলে বর্ণনা করছেন । এই সময়ে তারা 
নৃতন দেশে এসে আদিম নিবাসীদ্দিগের সহিত কখনো! যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হতেন 
এবং স্বভাবত? ধর্ম বা গুণান্সারে সকলেই একজাতিনিবদ্ধ ছিলেন । পরে ধর্সকার্ষে 
ব্যাপত ও অধিকজ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতে তাঁদের মধ্যে কতক লোক ত্রাঙ্গণ হয়েছিলেন । 
ব্রাঙ্মণত্, ক্ষত্রিয়ত্বার্দি প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত স্বভাবপ্রেরিত গুণ, যুদ্ববিগ্রহ, 
যন্দ্রেপাসনাদি কর্মান্ছলারেই হওয়া সম্ভব । কারণ গুণকর্গান্ুসারে জাতিবিভাগ 
চিনকাঁলই জগতে বর্তগান রয়েছে ও থাঁকবে। কিন্তু জাতিগত ত্রাঙ্গণত্ব মনুষ্যের 
জ্নোনতির সহিত ক্রমশঃ তিরোহিত হবে । এই ব্রাঙ্গণজ ক্ষত্রিয়ত্বাদি ৭ আবার 
ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন পরিমাণে দেখতে পাওয়া ষায়। কোন জাতি ব্রাঙ্গণত্ব গ্ুণসম্পন্, 
যেমন প্রাচীন আর্জগণ ছিলেন। আধৃনিক ইউরোগীণ জাতির ক্ষত্রিয় গুণসম্পন্ন। ইংরেজ 
জাঁততে বেশ্তগ্ুণের অধিক সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় । আবার কোন কোন 
সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র কোন এক গুণকে অপ্ধক প্রবল হতে দেখ! যাঁম। বর্তমান কাল 
বৈগ্গুণপ্রধান। বৈশ্পগ্তণহীন লোকের একালে অধোগতিপ্রাপ্তি হচ্ছে। যাঁদের এ 
গুণ প্রবল, তারাই উন্নত হচ্ছে । খহাঙ|ত৩ আনব পূর্বোক্ত কথ! দেখতে পাই ঘষে, 
পর্বে এক জাতি ছিল, পরে গুণকর্ম-ভেদে জাঁতিভেদ হয়েছে । ভগবান গীতায় বলেছেন, 
গুণ ও কর্মের বিভংগ দ্বারা আমি চারবর্ণ স্থট্টি করেছি। অতএব সদ্‌গরণসম্পন্ন হলেই 
বেদে অধকার হত এবং এখনে। হওয়া উচিত । আমর দেখেছ, বেদ হুই ভাগে 
বিভক্ত--কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাগু। কর্মকাণ্ডে যাগযঙ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদিলাভ 
হতয়ার কথা আছে। ম্বগ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক, যেখানে 
অধিককালস্থায়ী সথখভোগ করতে পাব যাঁয়। কিন্তু এই স্থখভোগের পর আবার 
মতালোকে আলতে হয়। আমাদের শান্ত্রোক্ত দবেবতাপকল--ইন্দ্র, বরুণ, অগ্মি প্রভৃতি 
এক একটি পদমাত্র। শাস্ত্রে দেখা যায়, কর্মদ্বারা উন্চগ তিগ্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ ইন্দ্রা্দি 
হরেছেন এবং সেই পদে কিছুদিন অবস্থান করে জাবার তার পূর্থেবীকে পতন হয়েছে। 
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অতএব মনুষ্যমাত্রেই কর্মগ্থার! দেবত্বপর্দ লাভ করতে পারেন । বেদের কর্মকাণ্ড শ্বর্গাদি 
লোক-লাভের উপায় বলে দেয়। কিন্তুত্রী সকল সুখ নিত্য নয়। সেজন্য মনুষ্য 
তাতে তৃপ্থিলাভ করতে পারে না। তার প্রাণ নিত্য-বস্তলীভের জন্য লালাঁয়িত। 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদীর্থের বিষয়ই বধিত আছে। আমর! দেখেছি 
শান্্রে স্ট্টিকে অনাদি বলেছেন । অন্ঠান্ত ধর্মে হুত্টির আদি আছে, এপ কথ! বলে। 
বলে, এমন এক সময় ছিল যখন স্থ্টি আদৌ ছিল না। ঈশ্বর স্থট্টি করলেন । কিন্ত 
বেদ তা বলেন না। স্ব্টির আদি আছে বললে ভগবানে বৈষমা ও নিদ্ব ণ্য-দোষ এসে 
পড়ে। জগতের এই বিষমতা৷ দেখছি--কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ সখী, কেউ 
দুঃখী ইত্যাদি, স্যাট্টর আদি থাকলে ঈশ্বর তার কারণ হন এইং তাকে পক্ষপাতিত্ব 
দোঁষের ভাগী হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তকে নিষ্ঠরও বলতে হয়। স্থষ্টি অনাদি হলেও 
হট্টির বিকাশাবস্থ! চিরকাল থাকবে না। শাপ্স বলেন, কখনো প্রকাশিত এবং কখনে। 
লুপ্তাবস্থায় থেকে বীজ হতে বৃক্ষ ও পুনরায় বৃক্ষ হতে বীজের চ্গায় সম্বন্ধে সনগদ্ধ স্থষ্টির এ 
ছুই ভাব অনাদিকাল হতে প্রবাহিত রয়েছে । যেমন ক্ষুদ্রতম'বীজ হতে বৃহৎ অশ্বথবুক্ষ 
উৎপন্ন হয়, আবার সেই বুক্ষ কালে বীজে পরিণত হয়, সেরূপ হষ্রজগৎ কখনো 
বীজরূপে ও কখনে। প্রকাঁশরপে বর্তমান রয়েছে । ইহা! ভগবান হতে নির্গত, ভগবানেরই 
অংশ, ত৷ হতে ভিন্ন নয়। গীতাদি শান্ত্রেও দেখা যাঁয়, ভগবান বলছেন--জগং আমার 
এক অংশমাবর | যদ্দি হ্থষ্টি অনাদি হল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি? শান্প বলেন, 
এই বৈষম্যের কারণ কর্ম ।' সুতরাং কর্মও অনাদি । আমাদের সকলকেই কম করতে 
হচ্ছে। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। কর্মের সহিত তার ফল, নিত্যসংযুক্ত 
হয়ে রয়েছে । কর্ম করলে তার ফলতোগ করতেই হুবে; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে ? 
নিষ্কামভাবে নিংস্বার্থ হয়ে কাজ করলে কর্মফলে লিপ্ত হতে হয় না এবং সম্পূর্ণ নিস্বার্থত! 
সমগ্র বন্ধন নাশ করে দেঁয়। একেই কর্মযোগ বলে । এক কথায় বলতে গেলে স্বার্থশূত্া 
হওয়াই ধর্ম। কি কর্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃলার্থ হতে 
চেষ্ট/ করছে । কেউ “আমি আমি” করে, কেউ বা “তুমি তুমি” করে পুর্ণ নিংস্বার্থতার 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে! সকলেই ছোট স্বার্থপর “আমি'-জ্ঞীন তৃমা মহান্‌ “আমি'তে 
ডুবাতে চেষ্টা করছে। কেউবা! সর্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সেই মহান্‌ 
'আমি'কে সকলের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছে। অপর কেউ ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে 
পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই সর্বত্র দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝে দেখলে দুই 
পথের উদ্দেশ্য একই বলে প্রতীয়মান হয়। আমর] দেখেছি, কর্মে কোন দোষ নেই । 
কর্মের ভাল-মন্দ গুণ আমাদের নিজের মনৌগত ভাব বা উদ্দেশ্ট নিয়ে হয়ে থাকে। 
আমরা যখন যে ভাবে 'কার্য করি, আমাদের এ কার্য তখন সেই ভাবান্সারে 
আমাদিগকে উন্নত বা অবনত করে ভাল বা মন্দ বলে প্রতীয়মান হন্ন। একটি কার্য 
আশ্রয় না করে আমর। অন্ত একটি কার্য পরিত্যাগ করতে পান্ি না। নীচ কর্ম 
পরিত্যাগ কবে উচ্চতর কর্ম গ্রহণ করতে আমাদিগকে সর্ব উদ্যুক্ত থাকতে ছবে। তা 
হলেই ক্রমে নিঃম্বার্থ হতে পাঁরব। যে ঘোর ইন্দ্রি়পরতন্ত্। সে বিবাহ করে এক স্ত্রীতে 
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মন নিবন্ধ রাখলে তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাই হবে, কিন্তু সন্যানীর পক্ষে বিবাহ 
তদ্বিপরীত ম্বার্থপরতাবৃদ্ধিপ্ই পরিচাপ্নক হবে। অতএব একের পক্ষে য| নিঃস্বার্থ কর্ম, 
অপরের পক্ষে আবার স্বার্থপর কর্ম । যে যে অবস্থায় অবস্থিত তার সম্বন্ধে য। ঈরপথে 
অগ্রনর হবার প্রতিবন্ধকত। করে, তাই তার সম্বন্ধে সংসার । সেই সংসার তাকে ত্যাগ 
করতে হবে। কারও কাম, কারও.ক্রোধ, কারও বাধন ঈশ্বর-পথের কণ্টক; তাকে 
তাই পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরিত্যাগ করতে হলে পূর্বে আর এক উচ্চতর 
বিষয় অবলম্বন করতে হবে। এক্পে ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থাপ্প উঠতে হবে, 
নিঃন্বার্থ হবার জন্ত চেষ্টা ক্নতে হবে, এক্পে কালে সঙহলেই আমরা এব্ূুপ অবস্থায়. 
উপস্থিত হব, যখন সম্পূর নিঃস্বার্থ হয়ে কার্ধ করতে পারব । আমরা দেখেছি, পুর্ব 
গর্ব জন্মের কার্ধানুদারে মানব পর পর জন্মে উন্নতাবনত দেহাদি প্রাপ্ত হয়। পূর্বকৃত 
কর্মনযূহ দ্বার। মনুষ্য এক্লূপ পিতা মাত। প্রাপ্ত হয়, ধার] তাকে এরূপ দোষ বা গুণযুক্ত 
ওহাব প্রদান করতে পারেন । সেঙ্গন্ আপাতত; দেখসে সম্ভনের দোষ-গু৭ 
অহ্ক্রামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলে বোধ হব, কিন্ত তা নয়; বাস্তবিক 
সন্তানের কর্ধই স্বরূপ পিতামাতাকে অদ্বেষণ করে নেম্ন। প্রশ্ন হতে পারে--কর্ম করবার 
শক্তি কোথ। হতে উৎপন্ন হয়? আমরা দেখেছি, এই দৃষ্ স্কুল ব্রদ্ধা্ড এক বিরাট 
নেহ। আমার্দের এই সকল ক্ষুন্ব দেহ বিরাটেরই অংশমাত্র। পেইরূশ আমাদের 
মনসমৃহও সেই বিরাট মনের অশমাত্র। অতএব শরীর ও মনের পুষ্ট সেই বিরাট 
শরীর ও মন হতেই নিত্য হচ্ছে। আহার ও নিঃশ্বাসের দ্বার। আমর! শরীরে য। গ্রহণ 
কর, ত। সেই অনন্ত বিব্রাটেরই মংশ। আমরা না জানলেও আমাদের মনের পুইও 
সেব্প বিরাট মন হতেই হয়ে থাকে । নৃতন জল যেমন আবর্তে আসছে ও যাচ্ছে 
কিন্ত আবর্ত একই রূপ দেখছি, সেইরূপ দেহ ও মন একই রূপ দেখতে থাকলেও বিরাট 
দেহ ও মন হতে তাদের উপার্দীন আমর! অবিরত গ্রহণ করছি। একজন শান্তর বলেন, 
ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রয়েছে । তা হতেই আমরা নিজ 
নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করছি। এ শক্তির অপব্যয় না করে উহাকে উচ্চ হতে 
উচ্চতর কারে নিষুক্ত করতে পারলেই জীবনের মহান্‌ লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে 
পারব । 


(বামকুঞ্চ মিশন সভা, ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৯৮) 


. আপ্তপুরুৰ ও অবতারকুলের জীবনান্ভব 


বেদই হিন্দুর জাতীয়, ধন, হিন্দুর আচার ব্যবহার বিখাস আস্তিক্য প্রভৃতি সকল. 
বিষয়ের ভিত্তি। ইহকালে সে বৈদিক আচার-অগু্ঠানে অন্ত সকল দেশের, অন্ত সকল 
জাতির, অন্ত সকল ধর্মের আঁচারাদি অগ্রাহথ করে থাকে এবং দেহাবদানে মৃত্যুর 
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'মোহাদ্বকার এসে যখন ইহ-জগতের চিরপরিচিত সুখ-দুঃখ, লাভ-লে। কান, যশ-অপযশ 
প্রভৃতি ছ্ন্দসমূহের একপ্রকার সাময়িক সমতা এনে দেয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত 
কল্পনায় করালার়িত পরকালের ছবি দেখতে সে বেদৌক্ত বিশ্বাস ও শিক্ষাসহায়েই 
আশায় নির্ভর করে তঞ্া বৈতরণী'তে বম্প প্রদ্দান করে। 

বলা যেতে পারে, একথা কিরূপে সত্য হতে পারে ? কৌথায় সে আহত-সমুখিত 
পজগ্ঠপ্রসবকারী যজ্জীয় ধুম? কোথায় সে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ? কোথায় 
সে সোমরসপানে অর্ধনিমী লিতনেত্রে যজমান-কল্যাণকারী মিত্র মরুৎ পুষণ ভগ প্রভৃতি 
বৈদিক দ্েবগণ ? কোথায় সে সত্যনিষ্ঠ অপ্রতিগ্রাহী ক্রিমাপ্রাণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ? কাল- 
রাত্রিত্র গভীবান্ধকারে এবপ লুক্কায়িত যে, কোন কালে তাদের অন্তিন্ব ছিল কি ন।, সে 
বিষয়ে সন্দিহান হতে হয়। 

উত্তরেও বলা যেতে পারে, যুগৰিপধয়ে পরিবতনের খরশ্রোত এ সমস্ত পুনঃ পুনঃ 
ভেঙ্কে আনব রূপ এবং ভাবে গড়লেও মধ্যে মধ্যে এমন নিদর্ঁনও রেখে গিয়েছে, যা 
দ্বারা বেশ বোধ হয়, হিন্দুর আচার-ব্যবহারাদি পূর্ব পূর্ব যুগীহুষ্ঠিত আচারাদির উপর 
ভিত্তিস্থাপন করেই দণ্ডায়মান । একটির অপরটির সহিত সাদৃশ্ঠ__বর্তমান বংশধবের 
অতিবৃদ্ধ পিতামহাঁদির সহিত দাতি, বংশ এবং গুণগত সাদৃশ্যের ন্যায় । বর্তমান ভ।ষার 
সহিত পূর্বকার ভাষারও ঠিক সেই সন্বন্ধ। প্রাচীন তন্বসকল দিন দিন যতই আবিষ্কৃত 
হচ্ছে, ততই একথা চিরস্থদূর মরীচিকার রাঙগত্ব হতে, ইন্দ্রিয়োপলন্ধ প্রত্যক্ষ রাজ্যের 
নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে। 

অ'তএব হিন্দুর সর্বপ্রকার আশা-ভরসার স্থল যে বেদ, একথা স্বতঃই প্রমাণিত । 
আমর! উৎকৃষ্ট হই বা পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষ। নকৃষ্টই হই, আমাদের 
জাতীয়ত্বের মূল এ বেদেই রয়েছে । এ বেদ নিয়ে আমরা পুর্বে উঠেছলাম এবং যদি 
আবাত উঠতে হয়, তা হলে এ যুূলাবন্থলনেই উঠতে হবে। 

বৃক্ষশরীর হতে নিত্যবিগলিত শুঞ্ষ পত্ররা শির স্তায় ধর্মশরীর হতে নিয়ত পরিত্যক্ত 
আচাররাশির কথা এখন দূরে থাক । ধর্মশরীরে যে অংশগুলি যুগে যুগে একূপ থাকে, 
তাই চিরকাল আমাদের জাতীয়ত্বের মূলে রয়েছে ও থাকবে এবং এঁ মূল কোনরূপে 
বিনষ্ট হলে আমাদের জাতীয় জীবনও চিরকালের নিমিত্ত অন্তহিত হুবে। মনে কর, 
হিন্দুর সমাধি-অবলঙ্বনে জ্ঞানের উচ্চ -ভূমিতে আরোহণে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে 
ভোগন্থুখ এবং বংশবিস্তারে ব্যয়িত শক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিনমূহে এবং 
উপায়ে ইহ জীবনেই মন্ুষ্তের দেবত্বপ্রাপ্ধি-বিষয়ক ধারণা, আত্মসংযমেই জাতিগত 
এবং ব্যক্তিগত পুক্ুষার্থ, ত্যাগের অমৃতত্বলাভ, আত্মার পূর্ণত্ব, অৰ্ায়ত্ব ও অবিনাশিত্ব, 
কর্মফলের অবশ্বসন্তাবিত প্রভৃতি বিশ্বাস-নিচয়, যা বৈদিক যুগ হতে এখনও পর্যন্ত 
সমভাঁবে বংশ হতে বংশাহুগত হয়ে প্রবাহিত রয়েছে, সে সকলের লোপ হলে আমাদের 
জাতীয়ত্ব বা অপর জাতি হতে পার্থকা আর কোথা থারুবে? এবং এরূপ হলে সমগ্র 
ধর্ম-শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের অন্তিত্থেরও লোপ হবে না? 

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বেদের বেদত্ব কি নিয়ে? কোন্‌ শক্তিপ্রভাবে উহ! সমগ্র ইিন্দুমনে 
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আবহমানকাল ধরে এই অন্তত প্রভূত্বস্থাপন করে বর্তমান? যৌগিজননিষেবিত মুক্তি- 
অলক্তক-রঞ্জিত কমনীয় শ্রুতিপদে কেনই বা সৌর গাঁণপত্য শৈৰ শাক্ত প্রভাতি অশেষ 
সম্প্রদায়ের ভক্তিনঅশিরসমূহ সর্ধদ1! নত রয়েছে? কেনই বা নিরীশ্বরবাদী কপিলা দি 
মহামুনিগণ স্বকীয় প্রতিভাপ্রতাবে সকল বিষয় অতিক্রম করে বেদের প্রভাব অতিক্রম 
করতে সমর্থ হন নাই? এর নিশ্চিত কোন গৃট কারণ আছে; কোন অপূর্ব সর্বজন- 
মিলনভূমি সাধারণ সত্য আছে, যা' প্রত্যক্ষ করেই সেশ্বর নিরীশ্বরাদি অতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ীরাও এককালে একবাক্যে এর প্রতৃত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি কি? 

হিন্দুর বিশ্বাস, বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যরচিত নয়__পুরুষনিংশ্বসিত অর্থাৎ 
জগৎকর্ত৷ ঈশ্বরের নিঃশ্বাসন্বরূপ, অতএব নিত্য অর্থাৎ ভূত-ভবিশ্যৎ-বর্তমানাদি কাল- 
জয়েনও পূর্ব হতে ঈশ্বরের সহিত সদ1 বর্তমান, ঈশ্বরের স্বরূপবিশেষ ৷ বেদরাশিলিপিবদ্ধ 
জ্ঞান প্রশ্বরিক জ্ঞানের মাঁনববুদ্ধিগ্রহণযোগ্য আংশিক বিকাশমীত্র। অতএব এশ্বরিক 
জ্ঞানকে যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ হতে কখনও ভিন্ন করা যায় না, সেরূপ বৈদিক জ্ঞানও 
হতে অভিন্ন_-তীর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

বেদের অপরটির নাম আগ্তবাক্য অর্থাৎ অতীন্ট্রিয় অবাঙমনসোগোচর ঈশ্বরম্বরূপ, 
সমাধি-অবলম্বনে সর্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করে ধার] সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন, 
তাদের বাক্য বা শিক্ষ।। 

ভারতের সকল দার্শনিকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সমাধিই সত্যলাভের 
একমাত্র পথ | সমাধির সাধারণ অর্থ চিত্তের একগ্রতা ৷ এই চিত্তের একাগ্রতার আবার 
তারতম্য আছে। সেই তারতম্য-অঙ্গসারে মহামুনি পতঞ্জাল সমাধির সবিকল্প ও 
নিধিকল্প--এই ছুই বিভাগ করেছেন । অপরাপর বিষয়ক চিন্তা প্রবাহসযূহকে তৎকালের 
নিমিত্ত তিরোহিত বা স্থগিত করে এক বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহে মন কেন্দ্রীভূত হলে 
তাকে সবিকল্প সমাধি বল! যায় । মনের এই অবস্থায় যে বিষয়ক চিন্তাতরক্গে মন 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেই বিষয়ক সত্য উপলব্ধ হয় । বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কবিত্ব, শিল্প, 
ওুঁধধ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অগ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত করা হয়েছে বা 
হচ্ছে, তা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষাসহায়ে মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে এরূপ কেন্দ্রীভূত হবার 
ফলে ধর্মবিষয়ক সত্য উপলদ্ধি করতে যেমন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, এ & 
বিষয়েও তদ্রপ | কেবল ধর্মবিষয়ে ধর্মসংক্রান্ত পদ্বার্থনিচয়ের উপর এবং এ সকল 
বিভিন্ন বিষয়ে তত্তৎ বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থসমূহ নিয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতে হয়, 
এই মাত্র ভেদ। রাসায়নিক তত্ের অনুসন্ধিৎস্থ হয়ে নাম জপাদি করলে হবে নাবা! 
ধর্মবিষয়ক তত্বের উপলদ্ধি নিমিত্ত যন্ত্রসহায়ে পদার্থনিচয়ের সংঙ্েষণ বিশ্লেষণাদিতে 
নিয়ত রত থাকলে চলবে না। ইত্যাদি । 

সবিকর্প সমাধি নানাতাব নানাৰিষয় নিয়ে নানাগ্রকারের হলেও নিধিকল্প সমাধি 
একই প্রকার । উহাতে একবিধয়ক চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা না৷ থেকে কেবলমাঞ্জ একটি 
চিন্তা বর্তমান থাকে এবং গাট়াবস্থায় তারও জ্ঞান থাকে না। তখন জীতা, জ্ঞে় ও 
জ্ঞান, ঘা মানবমনের প্রত্যেক উপলব্ধির দৃঢ় ভিততিম্বরূপ, তাও একত্র গিলে ধাঁয় এবং 
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এক ব্যতীত অন্ত পদার্থের জ্ঞানাভাবে একের ভ্তানও তিরোহিত হয়ে যায়। একেই 
যোগীর নিবাঁত-নিক্ষম্প প্রদীপবৎ হয়ে সমস্ত চিত্তবুত্তি নিরুদ্ধ করে অবস্থান বলে। 
তখন শরীর জড়বৎ ইন্দরিয়াদির স্থ স্ব ব্যাপারশৃন্ত, মনবুদ্ধি এককালে স্তব্ধ এবং জগতের 
কোলাহল সুদূবপরাহত হয়ে থাকে । 
ইউন্লোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের দীর্শনিকের! উক্ত সমাধি-অবস্থায় শরীরেক্য়াদির 
জড়বৎ অবস্থিততি এবং কোন কোন শারীরিক রোগবিশেষের সহিত বাহ্িক সৌসাৃষ্ঠ 
দেখে উহ্কে মানবসাধারণের চৈতন্তাবস্থা হতে নিম্নভূমির অবস্থী বলে স্থিরসিদ্ধান্ত 
করেছেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডতিতসযূহের ষখন এনপ ধাঁরণ॥ঃ তখন ভোগলোলুপ 
সকাম কর্মেকপ্রাণ সাধারণ পাশ্চাত্য মানব যে উল্াবস্থালীভ ভীতির চক্ষে দেখবে ব 
কারও উক্তাবস্থার বিন্দুমাঁঞ্জ লাভ হলে তাকে দয়ার পাত্র “ববেচনা করবে, এতে আর 
| আশ্চর্য কি? 
পাশ্চাত্য দ্েশসমূহে ভ্রদণকাঁলে বঙমাঁন লেখককে নিত্য এই প্রশ্থের বারুবার উত্তর 
দিতে হত যে, প্রাচ্যদর্শননিবিদ্ধ সমাধি-অবস্থা জড়াবস্থ। নহে বা গাছ-পাথবের মত হয়ে 
সুখ-দুঃখের হাত অতিক্রম কর। নহে; এব: জ্ঞান জেয জাতার ভেতর 'দয়ে যে জ্ঞান 
চৈতন্ঠের শফি হয়, তা তিনের একত্র সি.লতাবস্থান্র অঞ্চভূত জ্ঞান-চৈতন্ঠের 
(অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট , এবং এখনও পর্যন্ত এ অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবান 
ভারতে লাভ করে থাকেন ; এবং জড় হওয়া তে। দূরের কথা, তীদের ভিতর দিয়ে 
পূরীপেক্ষা সর্বতোধুখী অন্ভূত শক্তি প্রকাশিত হয়ে জগতের যাবতীয় ধর্মের সত্যতা- 
সম্বন্ধে এবং জ্ঞানের চরম সীমায় অদ্বৈতবোধে উপনীত হওয়ার সখন্ধে সাক্ষ্য প্রদান 
রে। কিন্তু চির সংস্কারের প্রবল প্রভাবে সে-কথা ধারণা হবে কেন? আবার 
দিন সেই ব্যক্তিই পুনরায় সেই প্রশ্খের সমুখান করত। একদিন একজন দার্শনিক বন্ধ 
মীধি এবং অদ্বৈতবোধ-সন্বদ্ধে অনেক কথা শুনে এবং অনেক তর্ক বিতর্ক করে পরিশেষে 
লেছিলেন, পতুমি যা বলছ তাতে ভ্রম-প্রমাদদ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু দুর্ভাগাবশত: 
মাদের দেশে এ্রাপ সমাধিস্থ পুকষ একজনও জন্মে নী। সেজন্ই আমাদের ওকথা 
দয়জম হওয়া! এত কঠিন ।” শুনে মনে হল, সত্যই বটে । চিরপদদলিত ভারত এ 
বষয়ে নকল দেশাপেক্ষা এখনও ধনী । জড়বাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদাদি চার্বাক- 
তসকল চূর্ণ করে যথার্থ ধর্মালোক দিবার শক্তি ভারতের রয়েছে । ভারতই তা পুর্বে 
পরাপর দেশবাসীকে দিয়েছে এবং এখনও মুক্তহস্তে & ধন বিতরণ করে স্বীয় মধাদা 
ক্ষা করবে। নিরাঁশীয় আশার সঞ্চার হল। মনে হুল, দরিদ্র এবং বিজিত হলেও 
মাদের এ বিষয়ে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি। আমাদের ধর্মবীরগণেরই 
প্রান্তে নত হয়ে এই অপূর্ব আলোক সকল দ্বেশবাপীকে নিয়ে যেতে হবে । 
অকুতোভয় হিন্দু দার্শনিক অপরিবর্তনীয় দ্েশকালাতীত সর্বকরণ-কারণ নিত্য 
ত্যের উপলব্ধি পঞ্চেজ্িয়ের দ্বারা অসম্ভব দেখে 'মনোনিবুত্তিঃ পরমৌপশান্তিঃ রূপ 
ীর্থবর্ষা। মণিকপিকার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন এবং তদাবিষারে ব্বশ্ং ধন্ হয়ে অপর 
ধারণকে কৃতার্থ করলেন । সমাধি-অবলগ্বনে উপলব্ধি করলেন যে, মানবসাধারণের 
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সসীম় জ্ঞান ও চৈতণ্ঠ, দেশকালাতীত এক অসীম জ্বান-চৈতন্টের আপেক্ষিক বিকাশমাত্র 
এবং আরও উপলদ্ধি করলেন যে, সেই জ্ঞান-টচৈতগ্ের আরও নিম্মভূমির বিকাশ রয়েছে 
গোমহিষাদি পশুসযূহছে, তত্কপ্রস্মলতাদিতে এবং সব চাইতে জড় বলে যাদের সম্বন্ধে 
মানবের ধারণা, ধাতুলোষ্টাদি পদীর্থনিচয়ে । অনস্তভাবে বিতক্ত জগৎ তখন তীর চক্ষে 
এক নতুন আলোকে আলো(িত ও প্রত্তিভাসিত হুল এবং “নিত্যে নিত্যানাং চেতন- 
শ্চেতনানাং একে। বহ্‌নীং যে। বিদধাতি কামান্‌' পদার্থের উপলব্ধি ক'রে তিনি শাস্বতী 
শাস্তি প্রাপ্ত হলেন। কামকাঞ্চনপ্রস্থুত গাঢ অমানিশার অন্ধকারে সংযতেক্তিয় হৃলীরথি 
তিনিই একমাত্র জাগ্রত রইলেন এবং মোহমুগ্ধ অপর জনসাধারণকে জাগ্রত করবার জন 
অভযগন আশ্বাসবাণী প্রদ্দান করলেন । ইন্ড্রি়াদির অতীত পদার্থ দর্শন করেই তিনি খষি 
হলেন এবং দেেশকালাতীত পূর্ণানস্ত পরম-ধামের সাক্ষাৎ সত্য স'বাদ দেওয়াতেই ভীব 
বাক্য বেদ অথব! প্রশ্বরিক জ্ঞান বলে প্রসিদ্ধ হল। 
প্রশ্থ হতে পারে, সম'ধিসহায়ে উপলব্ধ বিষয় যে মস্তিষ্কের ভ্রমমীত্র অথবা বোৌগবিশে। 
নহে, তার প্রমাণ কি? উত্তরে বলা যায়, সমাধিলাভের পূর্বে তৌমাঁর যেরূপ জ্ঞান, 
তম, ইচ্ছাশক্তি, স্থখদুঃখা দিদ্বন্দ-সহিষ্ণুত| প্রভৃতি ছিল, সমাধিলাভেব পর যদি সেই 
সকলের বিন্দুমাত্র হাস ন! হয়ে শতগ্ুণে বুদ্ধি দেখতে পাও, তা হলে প্র অবস্থাকে কি 
বলতে চাও? তারপর শাস্তি--যে শান্তির জন্ত নান! প্রকার অভাবপৃরণের দিবাঁরাঃ 
ছুটাছুটি করেও পূর্ণমাত্রায় কখনও পাচ্ছে না, সেই শাস্তি যদি তোমার সদ্দা সর্বক্ষ 
বিদ্যমান থাকে, তা হলে সে রোগবিশেষ যে প্রার্থনীয় ! 
পরমহংস শ্রীরামন্ৃষ্ণদেব বলতেন, বেদ-পুাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্মপ্স্ 
কোন জিনিসের-_যথা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টাম্নাদির__তালিকাবিশেষ। যদি তু" 
সেই পদার্থের সহিত কথঞ্চিং পরিচিত থাক, তা হলে মিলিয়ে নিতে পার, সেই পদা 
কোন্‌ কোন্‌ রূপের সহিত তোমার পরিচয় হয়েছে এবং কোন্‌ কোন্‌ রূপের সহিত 
হয়নি। তখন যে যে রূপের উপলব্ধি হয়নি, তাদের যাতে উপলব্ধি হয়, সে বিধ 
চেষ্টা করতে পার। অতএব বেদ যে শুদ্ধ সমাধি-অবস্থার উপলব্ধিসূহ যথাসম্ভব লিপি 
করে জগৎপুজ্য হয়েছেন তা লয়, কিন্তু ধর্ষরাজোর নিম়্াৎ নিম্ন স্তর হতে সর্বোচ্চ স্তৎ 
চরমসীম! নিধিকল্প সমাধি পর্ধন্ত উঠবার কালে সাধক মানবের শরীর এবং মনে থে 
পরিবর্তন, অগ্থভব এবং তংফলম্বরূপ ধর্মমত, আস্তিক্য ও বিশ্বাসাদি এসে উপস্থিত 
জগতের কল্যাণের জন্য ততসমুদ্রয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে আমা! 
লাভালাভ কি? মন্তয্যুমাত্রকেই ধর্ষরাঙ্জে অগ্রপর হতে গেলে ক্রমে ক্রমে নানার 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, নানাপ্রকাঁর মতে সত্য বলে বিশ্বাস, নানাপ্রকা 
ধারণা, বহিঞ্জগতের নানাপ্রকার পদার্থ সাহাষ্যের জন্য অবলম্বন প্রভৃতির ভেতর 
গমন করে নিত্য পদার্থ লাত করতে হবে। ভেতরের ও বাইরের এই সকল পরি 
বৃক্ষবিশেষের প্র তিপত্রে রূপের স্ায় প্রতিমানবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং ভি হলেও সাধা, 
সর্বকালেই একরূপ থাকবে । কারণ, এই স্থির নিপ্রম-ব্ছুর মধ্যে একের বি 
একের অঙ্গন্থযততা যা হতে মানবীয় সর্বপ্রকার জ্ঞান সম্ভবপর হয়েছে। 





১৩৬ 


তোমার অনুভূত বিষয়মকলের সহিত পূর্ব পূর্ব খধিগণ-অনুভূত এবং বেদা দিধর্মগ্রন্থ নিবদ্ধ 
অনুভবের যদি সমতা! পেতে থাঁক, তা হলে নিঃসন্দিহান চিত্তে তুমি স্বীয় পথে অগ্রসর 
হয়ে উদ্দেশ্লাভে কতকৃতার্থ হবে। 

ধর্পথে অগ্রনর হতে সাধকশরীরমনে যেকি আমূল পরিবর্তন এসে মধ্যে মধ্যে 
উপস্থিত হয়, তা পূর্ব পূর্ব বৈদিক ও পৌরাণিক ধধিগণ, এ তিহাপিক যুগের সিদ্ধ ও 
সাধকগণ এবং বঙমাঁন কালের ধর্মবীরগণের জীবনী-আলোচনায় বিশেষ উপলন্ধি হয়। 
নচিকেতার যমসদনে গিয়ে ব্রহ্গজ্ঞানলাভ, সত্যকাম জাবালের অগ্রি-উপাসনার ফলে 
'আচার্যত্গ্রাপ্তি, মিথিলাধিপতি জনকরাজের রাজ্যশীনন কনুতে করতে বিদবেহত্ববোধ 
ইত্যাদি, সিদ্ধপুরুযোপলব্ধ অগ্গভবের ভেতর অথবা পুজ্যপাদ আচার্য শঙ্করের হৃদয়ে 
কিশোর কাঁলেই অট্বৈতবোধম্ষ,তি এবং তৎপরে ধীরে সেই জ্ঞান অপরকে প্রদান 
করবার শক্তিবিকীশ, মহামতি ঈশার চল্িশ দিন উপবাস, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গয়াধামে 
শ্লীপাদপন্-দর্ণন হতে ধর্মশ(ক্র-প্রকাশ এবং বর্তমানকালে শ্রীরামকষ্চদেব-শরীরে দ্বাদশ- 
বত্পর কঠোর তপস্যাদির পর অদ্ভুত ধর্মসমন্বয়শক্তি-বিকাশাদির ভেতর তত্তৎ জগদ্গুরুর 
মতাঁন্‌ হৃদয়ে কত দেবান্থুরের সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়, কত উদ্যম, আশ] ও নিরাশা, কত 
আনন্দ ও বিরহ, কত ষুগান্ত-পরিবর্তনের পর চিত্তের সমতাবস্থালাভ এবং তৎসঙ্গে 
চ্ন্তৎ দেবপ্রণ্তিম শ্রদ্ধল্থ শরীরে কত অদ্ভুত পরিব্ন হয়েছিল, তাবু ইতিহাসের কত- 
টক আমর! পেনেছে ব। রাখতে পেরেছি ? যতটুকু রাখতে পেরেছি, তারজন্য জগৎ 
আজ কত ধনী, কত ধন্য হয়েছে; আাবার সেই ইতিহাসের অধিকাংশই কি ভারতের 
ধর্মগ্রন্থে নেই ? জগৎ জুড়ে একটা রব উঠেছে, ভারতবর্ষের ইতিহান পাওয়া যাঁয় না, 
ইতিহাস লিখতে ভারতের লোক জানত না? আরেমুখ! বাম শ্যামকে মেরে রাজা 
হল, তংপরে রামের দশট সন্থান হল, তিনি বিশ বৎসর বাজত্ব করলেন অর্থাৎক্কতক- 
গাল মাইন চালালেন, কাকেও পুবন্কার এরং কাকেও বা দণ্ড দিলেন, খেলেন, গুলেন, 
বিবাদ করলেন, আনন্দ করলেন, কষ্ট সইলেন এবং যমরলেন--এই কি তোমার ইতিহাস ? 
এ ইতিহাস রইল বা না রইল, তাতে জগতের বিশেষ ক্ষতি-বুদ্ধি কি? কিন্তু ইতিহাস- 
অর্থে যদি_যে-সকল মহাপুক্ষের চিন্তান্ত্রেত সমগ্র দেশবাপীর মনের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করেঃ তার্দের নৃতন ভাঁবে গড়েছে? যে-সব মহান্‌ হ্দয়ের ভালবাস আপামর 
সাধারণ মানবকে নিঃস্বার্থ হতে শিখিয়েছে, যে-সকল মহৎ চরিত্রের আদর্শ দেশবাসীর 
চক্ষের ভেতর দিয়ে হদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে প্রস্তরাক্কিত যৃতিবৎ চরজাজ্জন্যমান 
রয়েছে--সেই লকল মহাপুরুষের প্রাণের উপলন্ধির ইতিহাস হয়, ত। হলে ভারতই যে 
ত। বিশেষভাবে রেখেছে । তা হতেই কি বর্তমান যুগে জাগতিক ধর্মজ্ঞান বুঝবার 
বিশেষ সহায়তা হচ্ছে না? 

উন্নতোদার চিন্তাতরন্থপরম্পরা হুদয়ে ধারণ্করতে করতে মানব-শরীরমনে যে 
বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাতে আশ্চর্য নেই। বর্তমান যুগের সকল পণ্ডিতই 
উহ একবাক্যে বিশ্বাস করেন । বিজ্ঞানচর্চ যতই অর্ধক হচ্ছে, ততই এ বিশ্বাস 
দৃঢমুূল হচ্ছে এবং তংফলঘরূপ জামণনি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশনযূহে অপূর্ব অভিনব 
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উপায়ে মনোবিজ্ঞীনের চর্চা আস্ত হয়েছে । ইছার নাম পরীক্ষা্সি্ধ মনোবিজ্ঞান ব 
৪60200611 055০1০91985" প্রত্যেক মানসিক পরিবর্তন বা ভাবের এক এক 
শারীরিক অন্রূপ এবং প্রত্যেক শারীরিক পারবতনের সহিত চিরসন্বন্ধ এক এক 
মানসিক প্রতিকৃতি বের করাই এব উদ্দেশ্য । একজন বন্ধু বলোছলেন-_ওধধ, 
রাজনীতি এবং ধম” এদের মা-বাপ নেই ; বয়স হলে সকলেরই আপনা-আপ।ন হয়, 
যব করে শিক্ষ। করতে হয় না। কোনস্থানে এ তিন বিষয়-সন্বশ্বীয় কোন প্রশ্ন যাঁদ 
উপস্থিত হয়, তো! সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্ন সিদ্ধান্ত করে দিতে অধীর হবে। 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এত.দন ঠিক এরূপ ছিল--বিশেষতঃ অপরাপর দেশে । পরীক্ষা 
সিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের চর্চ। যতই দিন দিণ বুদ্ধ হচ্ছে, ততই কল্পনাও আলোকাদ্ধকার- 
মিশ্রিত ত্রান্তছায়া৷ খনোবিজ্ঞানের অধিকার হতে দূরাপশ্ৃত হয়ে মানমিক গঠন এবং 
কাধপ্রণালীর ঘখাধথ তন্রসমূহ যখাথ আশোৌকে আলোকত হচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞান 
যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্যত লাভ করে গ্রতাক্ষসিদ্ধ অগ্ঠান্ঠ শাপ্তানচয়ের সমকক্ষ হচ্ছে । 
ত্যক মাঁনাসক ভাবের এক একটি শারীরিক গ্র।তক্ক।ত আছে। আবার 
তদ্দিপরীত অথাৎ প্রত্যেক শাবী!রক পর্রিবতন এক-একটি মানাসক পারিবতন উপাস্থত 
করে, ইহাও সত্য । বহিঃহ্থ শাকত।বশেধ চক্ষপাদি পঞ্চেন্ত্রথপথে পীচ প্রকারে শারার্ক 
পবন উপস্থিত করতেই এ সকলের মানসিক প্রতিকৃতিপ্ররাপ রূপরসাদি পাঁচ 
প্রকারের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে । আবার ।বধয়বশেষে গা মনোনবেশ করলে 
ঘগনঃশ্বাসমান্দারদি হওয়াও সকলের প্রত্যক্ষ । নিষ্ঠ্র চিন্তাপরস্পর। সবক্ষণ মনে 
জাগরূক থাকাতে চৌরঘাতক।দির বিকট মুখশ্রী এবং উদ্বারভাবপ্রবাহ জয়ে নিয়ত 
ধারণের ফলে সাগুর সৌম্যদর্শনাদও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা স্থুল স্থল কতকগুলি 
প।রবঙনের কথাই এখানে উল্লেখ করলাম! নতুবা বহুঃশগ্জি ইীন্দ্রিয়পথে আঘাত 
করে স্নাযুমগ্ুলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত করলে সমুত্রীভমুখী নদ্দীসকলের ন্যায় 
আযু-তরঙ্গসকল মন্তিক্ষাভিমুখে গমন করে এব চন্দ্রমাতাভিত-সমুদ্র'্ফীতির 
তরঙ্গাকারে নধীগর্ভপ্রবেশের স্যার, আত্মতীাভিত অন্তঃকবণতরঙ্গনিচর প্রথমে মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করে স্কুলতর রূপ ধাবণ কবে তৎপরে স্বাযুমগ্ুলে স্পন্দন উৎপন্ন করে, সায় বিক 
তরঙ্গাকারে শরীরেক্দিরে সঞ্চরণ করে বিভিন্ন-পদার্থাবষয়িণী বুদ্ধ জন্মায়, ইত্যাদি অনেক 
কথা বলা খেতে পারত। স্নামুমগডুল এবং মান্তিফের এ সকল তরহ্গরাজ শারারবিজ্ঞানের 
আলোচনার বিষয়। পাঠকের কৌতুহল হলে শরীরবিজ্ঞানসন্বন্ধীয় গ্রন্থে উহার 
অনুসন্ধান করতে পারেন । অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় আবিষ্কার কর] এবং যথাযথ পাঠ 
করাই মনোবিজ্ঞানের বিবয় | 
জ্ঞান-অজ্ঞাঁন, শ্থ-হুঃখ, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য গুভৃতি মানবের সকল অবস্থাই এরূপে 
মানসিক এবং শারী'বুক পারবর্তনের ফলে অন্ুভূত হয়। মানব আপন বৃদ্ধি ও কর্ম 
দ্বারা উন্নত ব। অবনত থে অবস্থাতেই উপনীত হউক না কেন, উহ! তার শরীর-মনে 
পুবৌক্ু পরিবততন-তবঙ্গ-পরম্পরার ফলেই এসে উপস্থিত হবে, এ কথা নিশ্চিত। এ 
সকল পরিবর্তনরাঁ,জব প্রধানত; তৈন শ্রেণীতে বিভাগ হতে পাবে । প্রথম--যেগুলি 
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আঁদর্শস্থানীয় আত্মপুরুষদিগের শরীর-মনে অহভূত হওয়াতে মানবমনের বিশেষ উন্নতির 
পরিচায়ক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে : দ্বিতীয়-যেগুলি জনসাধারণের নিয়ত প্রত্যক্ষ বা 
অল্লারাসপ্রতাক্ষ হওয়ার সাধারণ উন্নতির পরিচায়ক, এবং তৃতীয়--য্গ্ুলি রোগী, 
দস্তয, লম্পটাদি নিমস্থানীয় মানবশবীবমনে নিয়তানভূত চ€য়াতে উহাদের নখচতর- 
পরিচায়ক । উহাদের মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীভৃন্ক পারিবতনরাজি নির্ণয় কর" শাবী রবিজ্ঞানের 
বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণীত্ক্তগুলি আধুনিক ইউরোপীয় নো বিজ্ঞানের "অধিকারের ভেতর 
এবং প্রথম শ্রেনীভুক্তগুলি বেদাদি জগতের যাবতীয় ধশ্নগ্রন্থনিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
এর মধ্ো ভারতীয় মনৌবিজ্ঞীনের একটু বিশেষ ্ব আছে । উহা প্রথম শ্রেণীর পবিবঞ্ন- 
গুলিকে মন্ফ্োপলন্ধ নিতা খীশ্ববিক জ্ঞান বলে এবং 'ঈ প্রকার অবস্থালাভ করাই 
সমগ্র স্ষ্টি ও মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষা বলে ধাঁবণা করে দ্বিতীয় ও প্রথম 
শ্রেণীর কিয়দংশভূক্ত পরিবতনরাঁজি যথাযথ পাঠ করতে চেষ্টা করছে। ভারতের 
দার্শনিক সেজন্যই বেদনিবদ্ধ এ সমস্ত পরিবতনবাঁজি বা অহুভব-সমূহের ইতিহাসকে 
'পুরুষনিঃশ্বসিত আপ্তবাক্যা্দি নাগে অভিহিত করছেন । ভারতের দর্শন সেইজন্য 
সাধারণ-ম্নানবের উপলন্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন না করে জ্লস্তমহিম মহাপুরুষর্দিগের 
উপলাব্ধর উপব ভিত্তস্বাপন করে দণ্ডায়মান । ভারতের দর্শন সেক্স কেবল কল্পনাগমান 
সহায়ে চিত ন। হবে অন্যান্য দেশের দর্শনসমূহের নায় প্রত্যক্ষীকৃত অনুভব-নিচয়ের 
উপরেই রচিত হয়েছে । ইউরোপীয় দার্শনিক ভারতের দশনসমূহ কল্পনীগমান প্রস্থত 
ঠতযাঁদ বলে যতই ঘ্বণার চক্ষে দেখুক ন। কেন, উহা তীরুই আগ্তপুরুষের অবস্থাবিষয়ক 
অজ্ঞান এবং আগ্তবাক্যে শ্রদ্ধাহীনতাঁর পরিচায়কমীত্র। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধম গ্রন্থসমূভনিবদ্ধ জগতের যাবতীয় ধর্সবীরগণের অগুভব- 
শমৃহ অশেষ প্রকারে বিভিন্ন , উর সকলের ভেতর এমন কোন সবজনপ্রত্যক্ষ সাধারণ 
ভূমি আছে ক, যাঁর উপব মনোবিজ্ঞান ভিত্তিস্থাপন করে দণ্তীয়মান হতে পাবে? 
বিভিন্নতার ভেতর একথা যতক্ষণ আবিক্লুত না হবে, ততক্ষণ কোন বিষয় বিজ্ঞীনরাজ্যের 
অস্তবর্তা কেমন করে হবে? উত্তবে ব্লা যেতে পাবে, নিপিকল্প সমাধি-অন্ভূত প্রতাক্ষ 
এবং তাৎ্কাঁলিক শরীরাবস্থান সর্ককালে সর্বপুরুষেদ এককপই হয়েছে, ইহা ধর্মোতিহাস- 
প্রসিদ্ধ । পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, “যেমন সব শিয়ালের এক র1” ( এক প্রকার 
আওয়াজ ), সেরূপ নিবিকল্প-অবস্থায় অন্রভূত বিষরসন্বন্ধে যাবতীয় খষি এবং অবতারকুল 
এক কথাই বলে গেছেন । এখানে “নানা মুনির নানা মত' নেই । সকলের এক মত । 
বৈদিক খষিগণ-সেবিত “মহাবাক্যচতুষ্টয় অমিতাভ বুদ্ধ-প্রচারিত “মহা নর্বাণাবস্থ”, 
শিবাবতার শঙ্কর-ঘখোধিত 'পোইহংজ্ঞীনাবস্থান”, মধুর বুন্দারণ্যে মাধনপদে উৎ্সর্গাকত- 
সবস্থ তন্ময় প্রাণা গোগীর্দের আপনা'তে শ্রীকুষ্কবোধ, পিতৃভাবের জলন্ত নিদর্শন মহাহা 
ঈশার জগৎ-পিতাঁর সহিত একত্ববোধ ইত্যাদি সকলই উপাস্য ও উপাসকের মিলনসম্ভৃত 
দ্বৈতবিবজিত এক অবস্থাবিশেষকেই যে লক্ষ্য করছে, ইহা স্পষ্ট | এ অবস্থাবিশেষ এক 
হলেও উহাতে উপনীত হবার পথ নানা । একথার আভাসও উদারচরিত বৈদিক 
বষগণ এবং যাবতীয় অব্তারগণও দিয়ে গেছেন । যাক্ষকুত নিরুক্তে আগুপুকুষ-সহবন্বীর, 


আলোচনায় বল। হয়েছে যে, ঠঘৃতবজিত অবস্থাচতব করে আগ্রত্বলাভ আর্য এবং শ্নেচ্ছ 
উভয়জাতীয় পুরুষই নিবিশেবে করতে পাবে। 

আপ্তবাকযর যথার্থ অর্থ কি, তা আমরা এতক্ষণে বুঝলাম এবং প্লেচ্ছজাতীয় 
পুরুষের বাকযও যে বেদ বলে গণ্য হতে পারে, তাও খধিগণ বলেছেন, দেখলাম । আর 
একটি কথার সত্যতাঁও এখানে অনুমিত হয় যে, নিধিকল্প অবস্থা 'ও উপলব্ধ বিষয় এক 
হলেও এতে উপনীত হবার পথের নানাত্ব ও ভিন্নত্ব সর্বদাই বর্তমান থাকবে । জগত 
কখনই একধর্মমতাবলম্বী হবে না, কিন্তু কালে ভগবান শ্রীরামরুষ্জদেব-প্রচারিত “যত মত 
তত পথ'-বাণীর সতাতা উপল্দ্ধি করে পরম্পরের প্রতি দ্বেষভাব পরিত্যাগ করবে । 

ভারতের দর্শন যেমন মহাপুরুষকৃলের প্রত্যক্ষের উপর দণ্ত'যমান, ধর্মও তদ্রপ। 
সেজন্যই ভারতে দর্শন এবং ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নিদিষ্ট হয়নি। ভারতের খ'ষ ধর্মকে 
সংসার হতে বিভিন্ন করে মানব উহা করলেও পারে, না করলেও পারে-_-এ ভাবে 
দেখেননি । তীর দুষ্টিতে ধর্ম সমগ্র জগৎকে অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র ক্টির 
চরোমোদেপ্যই ধর্ম বা মুক্তিলাভ করা। প্রতি মানন নিজ জীবনে প্রতি কার্ধের 
অনুষ্ঠান করে যে যে অনভতিলাভ করছে, সে সকল তাকে খন্গু কুটিল পথ দিয়ে এ 
উদ্দেশ্টলাভের দিকেই অগ্রসর কচ্ছে | ধর্ম এক অবস্তাবিশেষ, মানবের সখের বিষয় নয । 
ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কার্ষের ভেতর দিয়ে, সুখ-ছু'খ উভয় প্রকান্র কার্ষের ভেতর 
দিয়ে, স্বখ-ছুঃখ উভয় প্রকার অন্ছভবের ভেতর দিয়ে, আন্তিকা-নাস্তিক্য প্রভৃতি 
নানাবিধ বিশ্বাস ও ধারণার ভেতর দিয়ে অবশেষে চরমোন্নতির ফলন্প মাঁনবজীবনে 
ধর্ম বা মুক্তি এসে উপস্থত হয় এবং তখনই মানব নিজে ধন্য হয়ে জগৎ পবিত্র করে । 

আপগ্তপুরুষের জীবান্ুতব-আলোচনায় যে বিশেষ ফল আছে, তা স্পষ্টই বুঝতে পার! 
যাঁয়। জ্ঞান ষে বিষরেরই হউক না কেন, মানবের পূর্বক কর্মের কিব্বদংশ দগ্ধ করে 
দেয়। কারণ সংস্কার বা পূর্বান্ুষ্টিত অভ্যাসই মানবকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং সংক্কীর- 
বিশেষের উৎপত্তি আবার বন্তবিশেষের বিপরীত ধারণা জন্মে থাকে । সর্পের দংশন- 
স্বভাব না জেনেই অজ্ঞ বালক সম্মুখস্থ সপধারণে সষত্ব হয়। ইন্দ্রিঃরপঞ্চক এবং মনের 
সলীম ন্বভাব না জানাতেই মানব এদের সছাঁষে নিত্য সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস 
করে। অবিশিশ্র স্ুখলাত অসম্ভব না জেনেই আমরা এর অন্বেষণে সতত ছুটাছুটি 
করি ইত্যাদি। অতএব সেই বিপরীত ধারণার স্থানে সেই বস্তৃবিষয়ক যথাঁধথ জ্ঞানের 
যর্দি কোনরূপে উদয় হয়, তা হলে সে সংস্কার এবং তৎপ্রন্থতপূর্ব চেষ্টাদিরও নাশ হবে, 
এতে আঁর সন্দেহ কি? এবং পূর্ণ জ্ঞানান্ভবে ঘষে সর্বপ্রকার সংক্কার এবং তওপ্রস্থত 
নিখিল কর্মসযূহের একান্ত নাশ হবে, এ৪ স্পষ্ট! এজন্ই শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন-__ 
“সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ৷” অতএব পন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ 
বিচ্যাতে"--মানবকে পবিত্র করতে জ্ঞানের সদৃশ দ্বিতীয় বস্ত আর নেই। বস্তবিষয়ক 
যথাযথ জ্ঞানই আবার মানুষকে অদ্ভৃতশক্তিসম্পন্ন করে তোলে, এও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনে 
কর, চৌরলম্পটাদির নীচ প্রবৃত্তিনিচ্ন তন্তৎ শরীর মনে কেন উপস্থিত হয়, এবিষয়ের 


॥ 
৮ 


কারপাহসন্ধানে তুমি নিযুক্ত হলে। প্রথমতঃ দেখলে যে, যে বিষয় নিয়ে তাদের 


এসকল জ৭ন্ত প্রবাত্তর উদয় হয়, সেই সেই বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র তাদের 
শরীরস্থ বহছিরস্তরবাতাবাহি-আয়ুসমূহ চিরঅভ্যাসবশত: জদয়াদি শারীর যন্ত্রের স্থায় 
মানসিক ইচ্ছাশক্ি-প্রয়োগের অপেক্ষ। না রেখে আপনা-আপনি স্ব স্ব কার্ধে প্রবৃত্ত হয় 
এবং তৎফলম্বরূপ তার! তত্তৎ জঘন্য কার্য করতে যাচ্ছে, ইহা! বিশেষরূপে জানবার পূর্বেই 
এ সকল করে বপে। আরও দেখলে যে, তারা এঁ সকল কার্ধই বিশেষ পুক্রষত্ব-পা রচায়ক 
বলে অহংকার করে থাকে এবং তত্তৎ কার্যানুষ্ঠানে বশেষ আনন্দলাভ হবে ধারণা করে 
আছে এবং পরিশেষে দেখলে যে, এ প্রকার ধারণা হতে তাদের তন্তৎ কার্-অকরণের 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। এ সকল বিষয় বুঝামাত্রই তোমার বোধ হল যে, তাঁদের এ 
সকল কার্ধ ত্যাগ করাতে হলে তাদের বিপরীত অভ্যাসসমূহ করতে শরীরকে শেখাতে 
হবে। উহা করতে হলে প্রথমতঃ তা'দিগকে এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে 
প্রলোভনের বিষয়সকল সহজে তাদের সন্মুখে উপস্থিত না হয়। তৎপরে তোমার বোধ 
হল যে, তাদের পৃধাভ্যাঁস তন্তৎ কার্ষসমূহ পুরুষত্ব-পাঁরচায়ক ও বিশেষ আনন্দজনক 
এই ধারণা হতেই উপস্থিত হয়েছে । তুমি দেখলে যে, তন্তৎ বস্তাবষয়ক ভূল ধারণা 
হতেই এপ্রকার কার্ধ করতে তার। পুনঃ পুনঃ অভ্যান করেছে এবং এখনও করছে! 
অতএব উহাদিগকে এ সকল ত্যাগ করতে হলে পূর্বোক্ত এসকল ভূল ধারণাস্থলে এ 
বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান যাতে আসে, তোমাকে তাই করতে হবে। মনে কর এসকল 
কার্করণে অবশ্যন্তাবী ছুঃখনকল দেখিয়ে তুমি কালে তাদের ধারণাসমূহ পরিবর্তন 
করতে পারলে । তা হলে তংফলম্বরূপ তাদের এসকল কার্যও যে কালে ত্যাগ হবে, সে 
বিষয় কি আর বুঝতে হবে? বৃক্ষের প্রধান মূল ছিন্ন হলে উহ্বার জীবন যেমন অসম্ভব, 
সেইরূপ এ মূলধারণাত্যাগে দকল কার্ষের অস্তিত্ব নষ্ট হল। অতএব এসকল নীচ 
মানব্মনের কার্ধকলাপ-সন্বন্ধীয় জ্ঞানই যে তোমায় 8 সকল মনপরিবঙনে শক্তিসম্পন 
করল, ইহা স্পষ্ট । 
আপ্রপুরুষের অগ্কভব, স্বতাব ও চেষ্টাদির আলোচনাও আমাদিগকে ঠিক এ প্রকার 
ক্রিসম্পন্ন করে এবং জগৎ মানবজীবন-সম্বদ্ধিনী কি প্রকার ধারণ হতে তীদের এ 
প্রকার নিঃম্বাথ চেষ্টাদি হয়ে থাকে, তা বুঝিয়ে দেয়। অশান্তিপুর্ণ মানবজীবনে তাদের 
অপূর্ব শাস্তি এবং শোক, ছুঃখ, আনন্দার্দিতে অদ্ভুত অবিচঙ্লতা দেখে তদবস্থালাভে 
আমাদের অনুরাগী করে এবং তীদের জীবনের অদুষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাঁশ তাদের অবস্থা ঘে 
সাধারণ মানুষের অবস্থা হতে অনেক উচ্চ ভূমির অবস্থা এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে মাঁনব- 
জীবনের প্রন্কত লক্ষ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে। তবে শ্রদ্ধার সহিত তাদের 
জীবন-আলোচন। কর! আবশ্ক। কারণ শ্রদ্ধাই কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের একমাত্র 
উপায়। শ্রদ্ধাবিরহিত মন সকল বিষয় আলোচন। করবার কোন আবশ্তকতাই অনুভব 
করবে না। গীতায় ভগবান শ্রীর্ুষ্ণ বলেছেন, “অজ্ঞশ্চাশ্রদ্বধানশ্চ সংশয়াত্মা। বিনশ্যতি” 
- শ্রদ্ধাবিরছিত সংশয়পূর্ণ মন অজ্ঞান মানব নষ্ট হয় অর্থাৎ সভ্য-লাতে সমর্থ হয় ন]। 
কারণ শ্রদ্ধার অভাবেই নানাগ্রকার সন্দেহ এসে উপস্থিত হয় এবং মানবকে জ্ঞানলাভ 
করতে দেয় না। 


এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করব না? যে যা বলে তাই 
চোখ কান বুজে বিশ্বাস কব্বব? না, তা করতে হবে না। সত্যলাভ করব--এই দৃঢ় 
সঙ্কল্প করে শ্রদ্ধার সহিত সকল বিধয় অন্গণীলন কর এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে বুঝতে 
পার, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলিয়ে পাও, ততক্ষণ নানা প্রকার প্রশ্ন ও চেষ্টাদি করে] । 
উহাকে সংশর ব। সন্দেহ বলে না । পরীক্ষা না করেই কোন বিষয় মিথ্যা বলে ধারণ। 
করা এবং অগ্রাহ্থ করাই এস্বলে সংশয় শঝের অর্থ । উহা না করলেই হল। 
আর এক কথা, শান্ত্র বলেন আন্তীবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা! লাঁভ করলে মানব জ্ঞানের 
চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয় পদ্দাথের দর্শনে সমর্থ হয়--অপরের জানবার বিষয় 
নয়। উহ। সর্বতৌভাবে স্বসংবেছ্য । যার হয়েছে, তিনিই জানতে ও বুঝতে পারেন । 
একথা সত্য বটে, কিন্ত শাস্ত্র একা ও বূলেন যে, আগ্তপুরুষ্রে বাহিক প্রকাশ দেখলে 
তার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমরা জানতে পারি এবং তাদের অন্ুভবাদির আলোচনাই 
যে অজ্ঞ মানবের তীবস্থা-লাভের প্রধান সহায়, একথা পতঞ্জলি প্রভৃতি খষকুল 
একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে যতদিন না আমাদের তদবস্থ।-লাভ হবে, 
ততদিন যে আমরা তদের মান:সক গঠন ও কার্ধ প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না 
এ কথায় আর সন্দেহ কি? 
শীরুষ্ণ-বুদ্ধপ্রমুখ অবতারকুলের জীবনান্ভব আবার আগু-পুরুষাপেক্ষীও সমধিক 
বিচিত্র এবং উচ্চভূমিকারঢ। তঙ্জন্ঠ তাদের চেষ্টা্িকে খধিগণ 'লীলাবিলাসাদি' নাষে 
এবং ভত্চেষ্টা্দির অধিষ্ঠানভূমি--তীদের শরীরেন্দরিয়া দিও শুদ্ধ-সত্ব- গুণনিমিত বলে 
নির্দেশ করেছেন । ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেব বলতেন, “যেমন খাদ না হলে গড়ন হয় না, 
অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতুনিচয়ে অলঙ্কারাদি গঠন করতে হলে তাতে তাত্রাদি 
নিকৃষ্ট ধাতুসকল মিশ্রিত করতে হয়, নতুবা গঠন টেকে না-_সেইরূপ রজঃ ও তমো- 
গুণের কিয়দংশ না থাকলে মনুষ্যশরীর হওয়া অসম্ভব |” অতএব অবতারশরীর-গঠনে 
রজঃ-তমোগুণ স্বল্প-মাত্রায় বঙতমান, ইহা! সত্য । কিন্তু উহা এত অল্প যে, এ ভাগ লক্ষ্য 
না করে তাদের শরীর-মনের চেষ্টাদি শ্ুদ্ধসত্ব গুণ-প্রস্থুত বলতে পারা যায় । 
আঁবহমানকাল ধরে মানব বিশ্বাস করেছে, অবতারকূল জগতকর্তা ঈশ্বরের অংশ 
হতে উৎপন্ন, অতএব এশীণ ্রসম্পন। ভীব। মান্বশ্রীব ধারণ করে ধর্মজগতের চরম 
তত্বে উপনীত হবার নৃতন নূতন পথ আবিষ্কার করে উহা! উন্নতাবনত অবস্থাপন্ন সব- 
প্রকারে বিভিন্নপ্রন্তৃতি মানবের বুদ্ধিগ্রাহ্হ করে দেন। এ সকল নৃতন পথাবিষারে 
সবিশেষ শক্তির প্রয়োজন । তজ্জন্য তাদের শরীরেন্দ্রিয়াদির গঠনও তছুপযোগী হয়ে থাকে। 
ৃক্াৎ সুক্ষ পরিবঙন ও অগ্ভবাদিও উহাতে ধৃত এবং যথাযথ গঠিত হয়ে থাকে । 
তাদের সাধনোগ্যমাদিও 'অনাচ্ষী চেষ্টাসম্পন্ন এবং জগতের কল্যাণের জন্তই অগুষ্ঠিত 
কারণ সংঘম, প্রেম, মুক্তি ব! মগয্যোপলন্ধ এমন কোন সব্গুণই নেই, ঘ। তাদের 'অন- 
বাঞ্তমবাপ্তব্যঘ্‌ _লাভ হয়ান, অতএব লাভ করতে হবে। তথাপি তারা এ প্রকার অদ্ভুত 
কমণদির অগষ্ঠান করে থাকেন। সাধারণ মানবের তে! কথাই নেই, তারা মন্ুষাশরীরে . 
দেবপ্রতিষ আপ্তপুকষকূলেরও আদর্শস্থানীয়! আগ্পুরুষেরা তাদের পদাছিসরণ করেই 
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আগ্ত্বাদির অবস্থা লীভ করে থাকেন। অথচ তাদের সমত্ত জীবনান্ধতৰ আগ্তপুরুষ- 
দিগেরও হয় না; কেন না ধম জগতের নৃত্তন তু ও পথাদি আবিষ্করণজন্ত তাদের জন্ম 
গ্রহণ নয়। অতএব অবতাবরকুলের শরীর-মনের অনুভবাদি যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র হবে, 
এতে আর আশ্চয কি। ভগবাঁন শবামকৃষ্দে বলছেন, পসিদ্ধাপুকষ ও অবতাবের 
প্রভেদ শত্তির বিকাশ লয়ে হয়ে থাকে; নতুবা নিবিকল্প-সমাধলন্ধ জ্ঞান উভয়ের 
একরূপই হয়ে থাকে ।” একজন মায়াপ্র্ুত কাম-কাঞ্চনী।দ হতে কোনরূপে আপনাকে 
বাঁচিয়ে মুভ্ডিলীভ করে প্রস্থান করেন ; অপর জন অপবধকে সাহাধা করবার নিমিত্ত 
বন্ধনের উপর বন্ধনী দ স্বেচ্ছাপুৰক গ্রহণ করে তাঁদের নিকট উপাস্থত হয়ে তাদেরও 
বন্ধনমোচন করে দেন এবং আপনার বন্ধনও ইচ্ছামাত্ত মোচন করে ফেলেন । ভারতের 
পুরাণসযূহ আর কিছু করুক ন করুক, তাদের অন্ভবাঁদর ই।তহাস পিপিবদ্ধ করতে 
কথ'ঞৎ চেষ্টা করে মনুষ্যকে অযুল্য ধনে ধনী করেছে । 
প্রতোক ঈশ্বরাবতার বা আপ্ুপুরুষচরিত্র "আমরা তিন ভাবে আলোচন। করতে 
পারি। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার চোঁথে তাদের কাধকলাপাঁদ দেখে ব! শ্রনে উহা 
ভগ্ুধুর্ভীদির মিথ্যা-কল্পনা-প্রশ্তত বা মানবের বোগবিশেষ বলে বিশেষ অনুধাবন ন। 
কবেই, একেবারে অগ্রাহ্হ করতে পারি । অথবা বিশেষ শ্রদা-প্রণোদিত হয়ে এ সকল 
পুরুষের মানবকুল হতে সম্পূর্ণ জাতিগত পার্থক্য অঞ্গমান করে তাশাদ্দগকে এক অপুর্ব 
জীববিশেষ বলে ধারণা করতে পারি । অথবা তাদের অপ্তিঙ্থে পুরভাবে বিশ্বাস করে 
অসক্তবুদ্ধ সত্যাসন্ধিতস্র দার্শনিকের চোখে তাদের কাঁধকলাপাদির বিশেষ অনুধাবন 
ও প্রাক্ষা করে তদ্িষর়ক যথায্থ জ্ঞানলাভে কুতাথ হতে পারি । 
প্রথম দৃষ্টি অবলম্বন করলে মানবের যাবতীয় ধর্মোতহাসই মিথ্যা বলে অগ্রাহ্‌ 
ক:তে হয় এবং “ষণ্যা বিশ্বাস।দিও যেমন কখনো কখনে। গৌণভাবে মানবের উপকারে 
এসেছে, যাবতীয় ধম্ণবশ্থাসাধিও পূর্ব যুগে সেই ভাবে মানবের উন্নতির সহার হলেও 
এখন আর তাদের আবশ্যকতা নেই, ইহাই শ্বীকার করতে হয়। 
দ্বতীয় দৃষ্টিতে এ মকল মহাপুরুষ-উপলব্ধ অবস্থা ও অঙ্গভবনিচন্র তাদেরই একায়ন্ত 
সম্পর্তিবিশেষ বলে স্থির করতে হয় এখং উহ মানব সাধারণের জীবনে কখনই অন্ুভূত 
হবার নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এধং ভক্ভিলাভের উপায়মাত্র ভিন্ন অন্ত 
কোন কারণে তদ্বালোচনার নিক্ষলত। প্রমাণ করে অথবা তা'দিগকে নি গ্রহাঞ্ গ্রহসমর্থ 
জীববিশেষ বলে ধারণা করে মানবকে কেবলই তাদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে শিক্ষা 
দেয়, কিংবা ক্রোধনন্ভাব দণ্ডদাতি। উৎকোচগ্রাহী দেবতাবিশেষ বলে ধারণ! করিয়ে 
সকাম মানবকে দুবলতাঁর পথে দিন দিন অগ্রসর করে। 
তৃতীয় দৃষ্টিতে ত'দিগকে অসাধারণ হলেও মানব বলে সিদ্ধান্ত করে, তাদের 
অঠভবাদি প্রত্যেক মানবের মহাযূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলে নির্ধারিত করে, 
তা"দিগকে বিশেষরূপে আপনার করে মানবকে আশা ভরসা এবং বিশেষশক্তিসম্পন্ন 
করে| তাদের উচ্চগতি দেখে মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও 
সেই বংশপ্রস্থুত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলে আত্মনিহিত শক্িিতে নিব 
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করে দাড়াতে শেখে । এই তৃষ্টি অবলম্বনে মহাপুরুষচবিত্রালোচনার ইচ্ছা বারাস্তবে 
রইল। এখন ভাঁগীরথীনিষেবিত পঞ্চব্টাতলে ধার অলৌকিক জীবন বেদাগম-পুরাাদি 
জগতের যাঁবতীয্ন ধর্ম গ্রস্থ-নিবদ্ধ সমগ্র অবতাঁরকুলেরও অনুভবাদি অতিক্রম করে উচ্চতর 
ভূমিকার আরোহণ করেছিল, ধার অপূর্ব শক্তি-প্রকাশের আরম্তমাত্র দেখে জগৎ 
স্তন্তিত হয়েছে, ধার অপূর্ব জীবনালোকে কালরাত্রির ঘনান্ধক্রোড়ে লুক্কায়িতপ্রায় 
বেদা দির অর্থবোধে বাসনাপ্রাণ ভোগলোলুপ বর্তমান কালের মানব্র একমাত্র সহায়, 
কামকাঞ্চনপৃতিগন্ধপূর্ণ শোকছুঃখময় স্বার্থপর সংসারে “বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায়” ধার 
বার বার আগমন ও উদ্বোধন, এস, আমরা ধম তত্র জগদ্গুরু সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের শ্রীপাদুক। মস্তকে ধারণ করে তারই জীবনান্থুভব সময়ে সময়ে য্থাসম্ভব লিপিবদ্ধ 
করি এবং ধন্ঠ হই । 


ভারতে শড়িগ্জ। 


প্রথম প্রস্তাব 
শক্তিতত্ব ও পুজাপদ্ধতি 


দ্যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা | 
ন্মন্বট্ৈ নমন্তন্যৈ নমন্তশ্যৈ নমো নমঃ ॥” 


অর্থ:ৎ জড়, চেতন, জ্কালর 5ধ্য কোথাও €&, কোথাও ব)ভ ভাবে অবস্থিতা শ্তি- 
রূপিণী দেবীকে আমর] বাঁর বার প্রণাঁম করি। 
হে পাঠক, নব্যুগে নঝোছমে সনাতনী শক্তি আবার জাগর্তা ! ভগবান শ্রীরাম- 
কৃধদেহের অলৌবিক ত্যাগ, তপন্যা ও নিবুস্র সপ্রেমাহবানে ইনি গরবৃদ্ধা হইয়াছেন 
এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গরুগত্ঞ্াণভীয় গুসন্না হইয়া পরমকলযাণে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তত্এব সমগ্র ভাতুত এবং ক।লে সমগ্র পৃথিবীও যে উহার পতিত্র ম্পশে 
নবভাবে পুর্ণা হইয়া একদিন কৃতার৫থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । কারণ, হঙ্ষস্ভাবে 
্রক্মশর্তি- সর্বদা অমোঘ, অবিনীশী, স্বান্তনিহিত থাকিয়া! সব সকলের নিয়মন্করী | 
শক্তর বিচিত্র প্রভাবেই সর্ধপতুল্য বীজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিও মহ্ইস্তশরীরে 
জড়জগন্সিয়া মিকা চতন্থময়ী বুদ্ধি এবং আঁকাশাপেক্ষাও তরুল, ইন্দট্িয়াতীত ১নে সমস্ত 
বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এমন অস্তুত, তখন 
অন্তর্জগন্সিয়ামকা আধ্যাত্মিক শত্তির মহিমার কিরে ইয়ন্তা হইবে? কেনই বান! 
জগং আবহমান কাল ধরিয়া! উহার পুজায় প্রাণপাঁতে অগ্রসর হইবে ? আবার জগতে 
নবপ্রবোধিত শক্তির পূজা প্রসারিতা হইবে । আবার ভারত ভগবান শ্রীরাঁমকৃষ্চ- 
প্রবোধিত সনাতনী ব্রঙ্গশক্তির পূজা করিয়া! নিজে ধন্য হইবে এবং অপরকে ধন্ঠ করিবে। 
অতএব, শক্তিতত্ব এবং শক্তিপুজা-সম্বন্ধে ছুই চাঁরি কথ! বলিবার ইহাই উপযুক্ত কাল। 
শুত্রশির বেদ বলেন-_ প্রাচীন হইলেও শক্তি নিত্যা নবীনা, গুপ্চভাব হইতে ব্যক্তা 
হইলেই নবীন! বলিয়া গ্রতীপ্পানা। নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, “চিকের 
আড়ালে দেবী সর্ধদাই রহিয়াছেন।” শক্তির হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ তো দূরের 
কথা । ঘন বা স্ুম্ত্ব আবরণের মধ্য দরিয়া দেখিয়াই আমরা উহার কখন হাস, কখন বৃদ্ধি, 
আবার কখন বা একেবারে লোপ কল্পন! করিয়া থাকি যাত্র। 
এক শক্তিই কতবাঁর গু হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গপ্তভাব প্রাপ্ত হইল, কে 
তাহা বলিতে পারে ? যতবার বাত্ত, তন্তবার নৃতন। যতবার খ্রপ্ত, ততবার লুণ্ধ 
বলিয়া! অনুভূত হইল । কালে কালে এই খেলা চলিয়াছে। দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, 


অখিল জগৎ লইয়া_জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তিকে লইয়া এই খেল! 
নিতা চলিয়াছে। কত গ্রহ চুণিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, কত দেশ পর্বতায়ত 
এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, কে নির্ণয়ে সক্ষম? এক গ্রহ বা পৃথিবভ্যন্তরস্থ এক 
দেশের কতবারই বা এই দশ! হইল, তাহাই বা কে বলে? তুষারাবৃত হিমালয়শুঙ্ে 
সমুদ্র গঞ্জের এবং সমুদ্রগর্ডে দেশ-জনপদের অস্তিত্বের ইতিহাস বইপান | প্রসিদ্ধিই 
অ:ছে, 'শতবর্ষে জনপদ, আবা: শতবর্ষে অরণ্য ।” 

এইব্পে কত জাতি 'ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনবায় উদ্খিত হইতেছে, তাহা 
কে বলিবে? আবার টশশব, যৌবন এবং বার্ধকো বাক্িগত শক্তির তারতম্য কেই 
ব৷ না প্রতাক্ষ কবিযাছে? পুনর্গন্মে সেই শক্তির পুনবিকাশ, ভারতের কোন যোগী 
ঝধিই ন| অনুভব করিয়খছেন ? অতএব ভাবিয়া দেখিলে-_ প্রফুল্ল কমলোপরি অধিষ্ঠিত, 
£ঘকা য়া অপর্ব সন্দরীর পুনঃ পুনঃ গঙ্গগ্রাম এবং গজ-উদ্গার করিবার কথা আব কবি- 
কল্পন৷ বলিয়াই মনে হয় না । অথবা দেবষি নারদদুষ্ট ভাগবতী মায়ার স্থচীছিদ্দে 
বারবার হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাঈবার কথাতেও আর সন্দিহান হওয়! যায় না । 
ভগবান শ্রীবামরুঞ্চদেন একদিন জগজ্জননী, মহামায়ার স্ববপতন্ব অবগত হইতে অভি- 
লাষী হইয1 দ্েখিয়াছিলেন--অন্পমা স্মন্দরী নারী সর্বাঙ্গন্বন্দর পুত্র প্রসবে এবং 
লালনপাঁলনে অশেষ আঁধাস স্বীকার করিয়া, আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে 
গ্রাস করিলেন ৷ শক্কিতন্ত 'মালোচনা করিলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়ব্প 
বিপরীত 'গ্রণধারিণী, এ কথাঁই পরম সতা ব্লগ অঠভত হয়। আপদনিক দার্শনিক৪ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের ভীস নাই । প% ও ব্যক্ত 
ভাব হয় মাত্র । 

ভাবরাজ্যেও তাহাই । ভাবরাজ্যে বা ক্ষ মনোরাজোও শক্তির এই খেলা বর্তমান । 
এক জাতি, সমাজ বা বাক্তি-উপলন্ব-ব্যবহাঁরিক ও পারমাথিক ভাব কাঁলে অক্কুরিত, 
সধিত, পরিণত এবং লুপ হষ্ট়া আঁবাব্ু সেই ভাব-তরঙ্গ অপর জাতি না সমাজ বা 
বাক্তির ভিতর প্রবিষ্ট ৪ প্রকাশিত হইর। নৃতন বলিয়া উপলব্ধ হয় । মহাশক্তির বিচিত্ত 
শীলায় এ দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাঁতনন্ব আদৌ আন্ভব না করষা ভাবে, এ ভাঁর 
জগতে আর কখনও উদ্দিত হয় নাই এবং মদগর্ধে স্ফীত হুইয়। জটিল জীবন-সমস্যার 
এক অপূর্ব সরল সমাধ!ন তৎকঠক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে। 

আধুনিক ইওরোপ ও আমেবিকাই ইহার দুষটাত্তস্থল। প্রাচীন ভারত, মিলর, গ্রীস 
ও অন্ঠান্য দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতর এখন & 
মকল দেশে কিঞ্চিৎ পরিবতিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুখিত হওয়ায়, £ সমস্ত দেশবাসীর 
মদগর্ব প্রতাক্ষ। পাশ্চাত্য দার্শনিক, তৃষি ক্রমবিকাশ, স্ত্রী-নির্বাচন, সন্তানান্গত 
পিতৃগুণবাদ ইত্যাদি লইয়া 'জীবন-শঙ্কার সরল সমাধান আবিগ্লত) বলিয়া সমগ্র জগংকে 
আহ্বান করিতেছ, কিন্তু বুথ! গর । ভাবতরঙ্ আঁবাঁর স্তানান্তরিত হইবে-আলোঁকের 
পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মতা আবার আসিয়া! উপস্থিত হইবে | জীবন-শঙ্কার 
একটা জাতিগত সমাধান দূরপরাহতই থাঁকিবে। তবে ব্যক্তিগত সমাধান ? আবহমান- 


কাল ধরিয়া যাহা হইয়াছে--“ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটাই কাটিয়াছে' ও কাটিবে। 

ইওরোপ, তুমি ক্ষাত্রশক্তি এবং বৈশ্তশক্তির উপাসনায় হয়ে শোণিত বিন্দু বিন্দু 
দান করিয়াছ। সেই কঠোঁর তপশ্যাই তোমায় উন্নতিশির করিয়াছে । আমেরিকা, 
তুমি এ ছুই শক্তির সহিত আবার শৃদ্রশক্তির আবাধনে তৎপর, তজ্জন্যই তোমার এত 
শীঘ্র জাতীয় উন্নতি । কিন্তু আবার তোমর! মহাঁশক্তির আবরাধনায় অবহেলা] কারবে 
এবং কালে ভূলিয়া যাইবে । আবার সেই 'সহন্পরমা শতমূলা শতাগ্করা” দুর্গাদেবী 
অন্যের আরাধনায় প্রসন্না হইয়া! অন্যত্র উদ্দিতা হইবেন । ইহাই নিয়ম । 

ওপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গপ্ত--শন্তির এই ছুই ভাবের খেল জগতে 
নিরন্তর সর্বত্র বিরীজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্তভাবের খেল 
হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীনৃজ্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতোছি 
এব যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেল", তাহাতেই বার্ধকা, শ্রীভীনতা, অবনতি এং 
মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি। 

আবার, বহুকাল গুপ্ুভাবে অন স্থত শরির পিক।শ যে শরীর-মন আয়ে হয়, বৃ 
ব্যক্ত শক্তর কাধত্রম ধাহার দ্বারা যথাধথ গঠিত হয়, শ্রদ্ধীভক্তিগ্রণোপিত হইয়া 
তাকে আমরা কতষ্ট না উচ্জাসন প্রদান করিতে বাধ্য হই । জড়বাদ্যে তিনি- 
আ'ব্ষ'রক, মনোরাঁজ্যে- দার্শনিক এবং ধর্মরাজ্যে-মুক্ম্বভাব খধি অথবা শুদ্ধসত্বু 
বিগ্রধারী অণ্তাব । 

পঞ্চেক্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা ব! 
কল্পন। দ্বার! যাহা কিছু অন্রমান ও গঠন করিতেছি, সকলই শন্তিসহাঁয়ে, সকলই শন্তি- 
রাজ্যের অধিকাবতভূক্ত | বেদমুখে দেবী বলিতেছেন-_ 


“গয়! সৌহন্মত্তি যো বিপশ্ঠাতি 

ঘঃ গ্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুকম্‌। 
অমস্তবেো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি 

শ্ুধ শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদি ॥ 


স সঃ 3 এ 


অহং রুদ্রায় ধন্ুরাতনোমি 

ব্রহ্ম দ্বিষে শরবে হস্তবা উ। 

অহুং জনায় সমদং কণোম্াহং 

ছ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥” 
খকৃ-_দেবীস্থত্র 


অর্থাৎ, আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাঁদি করিতেছে। 
আমাকে যে অবহেলা করে, সে বিনষ্ট হয়। তৃমি শ্রদ্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এসকল 
বলিতেছি। ব্রন্ষশক্তির হিংসক অন্ুরদ্বিগের বধের নিমিত্ত ধনর্ধারী রুদ্রের বাহুতে 


১৯৩ 


আমিই শক্তিরপে অবস্থিতা ছিলাম । আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকার্ষে নিষুক্তা হই! 
আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি। 

শক্তিরাঁজ্যের পূর্বোক্ত অদ্ভুত বিস্তৃতি একবার যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি 
বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি-আরাধন। ভিন্ন সংসারে 
অন্ত কোনরূপ উপাঁসনাই কখন হয় নাই বা হইবে না। জড়, চেতন সকলেই যুগযুগান্তর 
ধরিয়া আজীবন শক্তি-আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়া ও পূজা সাঙ্গ করিতে পারিতেছে না। 
পারিবে কি কোন কালে? যদি পারে, সেও শক্তি সহায়ে-_ 


“সৈষা প্রসন্না বরদ। নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে 1” 


প্রসিদ্ধি আছে, শনিপুঙজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে , অন্ত 
দেবতা সব নিদ্রিত; শল্তিপু্জা-সন্বদ্ধীয় তন্রসমূহ ভিন্ন অন্ত শান্ত্রসমূহের নিবিষ ভূজগের 
্যায় বুথাম্ষালন। কথাট! সংপূর্ন না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখিতে ছ 
মানুষ জড় বা মনোরাক্যে যাহা কিছু অধিকাঁরলাভ করিয়াছে, সব শক্তি-আরাধনার 
ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহ] সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচব, তদারাধনার ফলেই 
তাহার শারীর-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোৌগ-শান্তি, মহাঁমারীর প্রতিবিধান, আহার- 
সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুন্ধবিগ্রহের উপযোগী অদ্রশন্ত্ব প্রভৃতি করতলগত । 
তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া! যাহা পরিচিত, তহুপাপনাধ় মানবের মনোবিজ্ঞান, 
কবিত্ব, সংযম, বিবাহ-বিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি ; এবং 
আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ত্রক্ষচর্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধনসম্পন্তি এব 
পরিশেষে সর্ববাধাবিনিমুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার আয়ন্তীভূত। অবশ্য এ সকল 
বহুলোকের বহুকাল ধরিয়া বন্ৃভাবে শক্তিউপাসনার ফলে আসিয়! উপস্থিত হইগ্াছে । 
কিন্ত মাঁচুষ সর্ককালে যতটুকু শ্রদ্ধাভ?ক্রর সহিত যে-কোনও শক্তির যে পরিমাঁণে 
উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে। একালের 
উপাসকদেরও এ কথ প্রত্যক্ষান্ুভূত। 

তবে অঙ্বহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরছিত হইলে পুঙ্গার সম্পূর্ন ফললাভ 
অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়! থাকে । যেপুজায় থে যে উপকরণ 
আবশ্যক, তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে + যে কারণলমৃহের সংযোগে 
যে বিশেষ ফলের উৎপি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই | এ কথাটি যেমন বড়ই 
সোজা, তেমনি বার বাঁর মানুষ ভুলিয়া! যায়। এদেশে আমর] একথাটি আজকাল কতই 
না ভূলিয়াছি! ক্ষলও তদ্রপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপুজার আড়ম্বরে ব্যস্ত 
থাকিয়্াও নিবীর্য, ধর্মহীন, বিষ্যাহীন, ধনহীন, অন্্হীন, শ্রীহীন। দোষ- পুর্জাবিধির 
ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া! যদি কেহ ব্রিসন্ধ্যা স্নান, 
হবিষ্ান্ন-ভোজন এবং নিজনে বীজমন্ত্ব জপ করিতে থাকে, ভাহার ফল-প্রত্যাশা 
কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসনা অন্কহীন। মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্টে ঘি 
কেহ বাহ্‌শৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেল' করিয়া, খান্য-পানীয়ের বিচার না রাখিয়া 


৮০৪ 


কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরি-সঙ্কীর্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা৷ ভিন্ন 
আর কি বলা যাইবে? তাহার ইঠ্টপুজার উপকরণসমূহের অত্ন্তাভাব। ছুতিক্ষের 
করাল ব্দন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়! যদদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীয় পুজা 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নৃততন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্ঠান্ঠ উপোযোগী উপায়- 
সকলের প্রত লক্ষ ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনা ও অঙ্গহীন বই আর কি বল 
যাইবে? স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহ: বক্তৃতা দ্ানেই ব্যস্ত, কিন্তু 
একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্ধদাই পশ্চাৎপদ্দ, তাহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? 
কথায় বলে, “যে বিবাহের যে মন্ত্র তাহার উচ্চারণ চাই । এইরূপ শ্রদ্ধা হীন, বিধিহীন, 
মন্ত্র£ীন, আদক্ষিণ পুজা করিয়া বলিব, পুজার ফল তো পাইলাম না।, হায় মানব 
তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে! শাস্ত্র তো তোমায় বার বার 
বলিতেছেন, কোন কার্ধ স্ুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন-_ 


“অধিষ্টানং তথা কত! করণঞ্চ পৃগ্বিধম্‌ । 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্ৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥”-- গীতা 


যথা-উপযুক্ত দেশঃ উদ্যমশীল কর্ত', সম্পূর্ণ ইন্দরিয়গ্রাম, বার বার উদ্যম এবং দৈব। 
সহজ জ্ঞানেও তে। বার বার উপলব্ধি করিস্তেছে ঘে, এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে 
পুরুষকারকে দৃঢ়ন্নপে ধারণ করিলে তবেই গঙ্জবা পথে অগ্রসর হওয়] যায়। নতুবা 
পুকষকারসহায়ে চেষ্টা ও নির্ভরশীলতা এতদুভয় তোমায় ভগবান কেন দিয়াছেন? 
একবার সোজাসুজি ভাবিয়৷ দেখ দেখি, ভারতের পুর্ব পূর্ব খধষিগণ যে মনোবিজ্ঞান, 
শারীর-বিজ্ান, জ্যোভতিিগ্যা, বাজনীতি পড় তিতে পার্দশিতালাভ করিয়াছেন, তাহ! 
কি কেবল মন্ত্র্প-প্রভাবে বা চেষ্টারহিত হইয়। কেবলমাত্র টবের উপর নির্ভর করিয়1? 
ভারতের তান্ত্রিক অবধূতের! যে সকল ধাতুঘটিত ওষধ এবং বিবিধ বিষ-প্রয়োগে বিবিধ 
রোগশাস্তি উপায় আবিষ্কার কাবয়াছিলেন, তাহাতে কতই না নির্ভীক উদ্যম এবং 
পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়! কত সাধকের অন্ুরাগ-ভক্তিপৃত জদয়ের শক্তিপূজার 
ফলেই না সকলের এক একটি আবিদ্কত হইরাছে ! এখন বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরাগ 
ভক্তিতে কেহ হৃদয়ের শোণিত-বিন্দু শু করিতেছে দেখিলে তুমি চক্ষু নিমীলন কর, 
বলিদানের বা ম্বার্থতাগের নাম শুনিলে একেবারে হতঙ্জান হও। কিন্তু এ শুন, 
ভারতের খধি কাধে দেখাইয়। চিরকাল খোষণ! করিতেছেন- শ্রদ্ধ। ও ভক্তির সহিত 
ধীরভাবে যথাঁষথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহা করিয়া বিন্দু বিন্দু হদয়ের 
শোণিতপাত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বেধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় 
যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন পর্যস্ত ইঞ্ট-লাভোদোশ্তে দেবীর সঙ্গুথে বলিদান 
দাও, দেখিবে নবজীবুনের সহিত যে উদ্দেশ্টে তুমি পুজ1 করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে 
এবং তোমার একাঙ্গী ভক্তিপৃত সাধনায় তোমার কূল, জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ 
সাধিত হইবে ; আপনি ধন্ত হইয়। তুমি অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে। 

বলিদান বা! সম্পূর্ণ সবার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপুজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রপ। ছাগ-মহিষ 


১১৫ 


বলি তে৷ অগ্কল্পমাত্র। হাদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্তে পূজা সে উদ্দেশ্তটে আপনার 
সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তি-পূজাতেই ফলসিদ্ি 
অসম্ভব । বেদ বলেন, “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু:”-_ত্যাগই আত্মজ্ঞানপাভ করিয়া 
অমর হইবার একমাত্র উপায় | কেবল আত্মজ্ঞান কেন, স্বার্থন্থখ ত্যাগ না করিলে 
জগতে কোন মহ্‌ৎ বিষয়ই লাভ হয় না এবং খর ত্যাগই শক্তিপুঞ্জাপদ্ধতির বলি এবং 
হোমের একমাত্র লক্ষ্য । সবত্যাগে অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্ভালাভ, ধন 
জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রুকের জন্য তাগে প্রভুৃত্বলীত, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ 
বা বলি-মাহাম্বয নিত্য-প্রতাক্ষ। এ সকল বিষয় উপাঁজন করিবার উপায়_-ত্যাগ 
এবং রক্ষা করিবার উপায়ও-_ত্যাগ, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ। 

যে কোন উদ্দেশ্তেই হউক, শন্তিপুজায় সিদ্িলাভ করিতে হইলে বৃথ1 শক্তিক্ষয় 
নিবারণ কাপতে হইবে, সবশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ হইয়া তাহ! 
হইতে শর্দি-অবতপণের পথ পরিষ্কার রাখতে হইবে এবং পরে সম্যক শ্রদ্ধার সহিত 
আপ'হন, পুজা এবং মাম্বলিদ।ন কারয়া মহাঁশক্ির গ্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে । 
তবেই দ্রেবরী বরদা হইয়। সাধকের প্রাণমনে অভিনব অপর্ব বলের সঞ্চার করিয়া 
ঈপ্সত অর্থে সম্পূর্ণপেো নয়োগ কারবেন এবং উহাতেই ফলসদ্ধি করতলগত হইবে। 
কারবার যাহ। কছু তানই করিবেন, সাধকের মনপ্রাণ কেবল নিামত্তমাত্র হইবে । 

অতএব বিদ্বোৎসাঁরণ, ভূতবলি, ভূৃতশ্রাদ্ধ, ন্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি পুজার পূর্বে 
করণীর বিষয়গুলির উদ্দেশ্যই সাধকের বুখা শত্তিক্ষয়-নিবারণ । যে উপায়েই হউক 
বুথ৷ শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম মোপানে আরোহণ 
করিলে; অন্তনিহিত পরমাজ্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল ; পুজা ও স্বার্থত্যাগে সেই সঞ্চিত, ঘনীভূত 
ও যৃ্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগে 
অভীষ্ট ফল করতলগত হইল । সর্বদেশে সর্বকাঁলে সবফলসিদ্ধির সন্বন্ধেই এই নিয়ম 
প্রব্ঠিত। শান্তক্ষয-নিবারণ আত্মনি হত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। শঙ্খ? 
ঘন্টা, ধুপ, দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সব্প্রকার শক্তি সাধকের 
অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে_-এ কথা জান্থক আর নাই জানুক এবং শক্তিবিশেষের 
আপনাতে প্রকাশিত করিবার পুর্বো্ এমোপায জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকুক, তথাপি 
অভীষ্ট বিষয়ের প্রাতি তীব্র অনুরাগ ও ধ্যানই যে একমাত্র সর্বকালে সবসাধককে 
পুবোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিছি। প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝিতেই পারা যায় । 

পাশ্চান্তয দার্শনিকগণের অনেকেই শক্তিকে জড় বলিয়! থাকেন । জড়-পরমাথুপুজজে 
জড়শক্তির খেল! ভিন্ন আর [কিছুই তীহাদের চক্ষুগোচর হয় না। বিচিত্র বহিজগিৎ এবং 
এবং তদপেক্ষ' সমর্ধক বশ্ময়কর মানবের অন্তজ গংও পূর্বোক্ত জড় পিতা-মাতার 
জড়লীলা গরন্থত জড়সস্তান, এ কথাই তাহ বলিয়া থাকেন। মন বল, বুদ্ধি বল, 
আহা! বল, সকলই রূপে উৎপন্ন । আর একশ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈততগ্তভেদে শক্তি 


চি 


ছুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শক্তি-খেলাতেই উভয় জগৎ প্রহ্থতত। হুক্থা চৈতন্তশক্তি 
গুল। জড় ভগিনীকে সধ্দাই আতুবশে রা।খয়। নিয়১ন করিতেছেন। 

পাশ্চাত্যের বিরল দুই-চারি ব্ভির শতি সম্বন্ধ য় ভানই ভাবুতের খঁহদের জ্ঞানের 
নমীপবতী হইয়াছে । তাহাও অন্ুমান-সহায়ে ; খহিদের ভ্টায় অনভূতির ফলে নহে। 
নতুবা ইওবোপ ও আমেরিকা অল্প দিন মাত্র চার্বাক-মত হইতে কাঞচৎ অগ্রসর 
হইয়াছ। যুদ্ব-বিঞছে, ধন:গম কৌশলে, বছু ব)ভ্ির একত্র সংস্থানে ও একোদেশ্রে 
নিক্ঃনে, ভৌতিক শতির উপর আধিপত)-বিস্তারে, বৈশ্য এবং এতকাল দ্বুগা বালয়া 
পরিগাণত শৃদ্রের অন্তনিহিত শক্তির অপূর্ব বিকাশে, শিক্ষার স্থল হইলেও মানসিক ও 
আধ্যাত্িক রাঙ্গযের উচ্চাঙ্গের শক্তিবিকাশে উক্ত উভগ্ন দ্লেশের আধেপতা এখনও 
প্রায় নাই বললেও অতু)ক্তি হয় না। সেখানে ভারতের খ'ষর “যা নিশ। সবভৃতানাং 
তম্যাং জাগতি সংযশী”--বিষদাসক্ত ব্যক্তির যেখানে অন্ধকার, সত্যমীর সেখানেই 
আলোক-বোধ--ঞ্ই পুরাতন কথা এখনও সত্য । ভারতের খাদে, ই সেখানে এখনও 
পৃরাধিপত্য ন্কু্। তাই ভারতের বেদ-বেধান্তের গম্ভীর ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য 
জগং মো হত, স্তব্ধ । 

শক্তি জড়ম্বরূপাঁ, এ কথা নৃত্ন নহে । বহু সহত্র বৎসর পূর্বে ভারতের কপিলাদি 
গ্বধগণ একথা প্রচার কারয়াছেন। কিন্তু তাহাদের জড়বাদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য 
দার্শ[নকগণের জড়বাদে তনেক প্রভেৰ বিদ্মান। যে শক্তি কাধাকাধাবচাবুক্ষম 
মানববুঁছ গুলব কাঁরয়াছেন, তিন যে ত্পেক্ষা তধম, এ কথা খায়ের স্প্রেকেও 
অগোচর ॥। কার্ধ কি কারণাপেক্ষা কখনও গুরু হইতে পারে? যাহা কারণে বতমান, 
তাহাই কাধে বর্তমান থাকে ও প্রকাশ পায়--এ কথা খধিগণ কেন, সববা।দ৮লত। 

ভারতের খ য শক্তির শ্বাধীন কাধকারিতার অভাব ম্বীকার কারলেও চৈতন্ঠময় 
পুরুষের সহিত নিত্যসংঘোগে তাহাকে নিত.5৩5মযী দেখিয়াছেন। তাহারা বলেন, 
করন! সহায়ে পৃথক করা ভিন্ন শক্তি ও শত্তিমানকে বাশ্তব পৃথকৃ-করা কি কখন সন্ভবে? 
আগ্প ও অগ্রির দার্হকাশত্তিকে কেছ কখনও পৃথক করিয়াছে বা দেখিয়াছে কি? বহর 
ভিতর একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইঘ্রা ভাকতের খধি ছৈত)দ্বৈতবঞ্জিত পরুঃধামে 
উপনীত হইস্াছিলেন। বাহা ও আন্তরুজগৎ একই শত প্রস্থ ব.লয়া অনুতব ক।বয়া 
পরিশেষে চ্ই শত্তিকেও শত্তিমানের সহিত নিযুক্ত দেখিঘাছিলেন। £. ইডষ্ই 
ঠীহায়। বলিয়াছিলেন-- 


*নিততোব সা জগন্সাংতিত্যয়া সর্যমিদং ততম্_চও্ী 
"মম যোনিরপ, শ্বন্তঃ সমুদ্রে* _দেবীস্থকত 


অর্থাৎ, দেবী নিত্যন্বরূপা” জগংই তীছার মৃতি, তিনি অখিল হদ্ধাণ্ড বাপিয়া 

৭রিঠাছেন। যাছা হইতে জীব, জগৎ ওভূতি সন্ত নিগত হইতেছে, সকালয উৎ্পতির 

কারণস্থরূপিণী আমিই তাহা--পরমত্রদ্ধে নিত্য বিদ্বমান। সেইজনই দেংগণ শতির 
১১৭ 


রী চর 


ক্কব করিতে গ্রবৃত হইয়া বলিয়াছিলেন--. 


"যা দেবী সর্বভতষু চেতনেতাভিধীয়তে | 
নমত্তন্যি নমন্থন্যৈ নমতশ্যৈ নমে। নমঃ ॥” 


অর্থাৎ, যিনি সর্বভূতে চেতন। হইয়া রহিয়াছেন, ত'হার পদে বার বার প্রণায়। 


ঠচৈতন্যের সইত শক্তির নিভ্য মিলন সর্বত্র প্রতাক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তি- 
শীলী পদ্দার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের খ ষনণ শব-শিবার আবাধন। করিয়াছিলেন । 
অভ্রভেরী পবতমাল।, সাগরবাহিনী নদনদরশ, উষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিশ্বিব- 
€ঠন- সকলই তাহাদের নিকট সেই অনন্ত ত্রঙ্মাগুপ্রসবনী দেবীর প্রতীকম্ববপ হইয়া" 
ত্রাহাঁর সৌম্যাংসৌম্যতর1 যৃত্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার স্চীভেগ্য অন্ধকার, 
মৃতার নিষ্টুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদ্দাসীনতা, কালের সংহার-ছায়--সকলই 
আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ 
নয়নগোচর করাইয়। তীহার্দিগকে মোহিত করিত । দ্েবাস্থরের নিত্যসং গ্রামস্থল 
মনুস্তমনে আবার দেবীর বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাহার বিশেষ আরাধনা! 
বিধান করিয়াছিলেন। পথপ্রদর্ণক গুচর ভিতন্ত, জগস্থিমোছিনী স্ত্রীমূতির ভিতর, 
বিস্যা, ক্ষনা, শান্ত, যোহ নদ্রা, ভ্রান্তি প্র তপাত্বিক্ক এবং ত'মসক গুপের ভিতর, 
সারে বিশেষ-গুণশালী প্রত্যেক বস্ক ও ব্যক্তির ভিতত্র সেই অহ্িতীয়। বরাভগ্রকরণ 
মুগ্মালিনী দেবীর আবিভাব-দর্নে এবং শ্রঙ্কার সাইিত আরাধনে তীহাক্সা আপনারা 
কতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিম্া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শক্তির কি কি বিশেষ প্রকাশ এবং কাহারই বা কিভাবে পৃ 
বিধান, সে সমন্ত অনেক কধা, অত:পর আমর তাহারই আপোচনায় প্রনুত্ত হইব। 
এখন উপসংহারে কেবল ইহাই বনি যে--ভারতের কুলদেবী “ছুন্বপ্রনাশিনী” শিবানীর 
উপাপনায় পৃভাবে আহ্মধ লবানের জবন্ধ মহিমা! যদ দেখিতে, অগ্ভব করিতে হচ্ছ 
থাকে তবে এস, হে পাঠক, একবার নিমী।লতনেত্রে ধ্যানলহায়ে সেই দ'ক্ষপেশ্ববের 
পঞ্চবটা তলে সেই কুটারাশবাপা শ'কসেবাম আগ্মহার। দেবমানব প্রেমকের পদপ্রান্তে 
তাহার নিকটে জলন্ত দীক্ষালাতেই শ্র। ববেকানন্দ আজ স্বনূর উওরোপে ও মাকিনে 
চি্পৰ্,'লত হিন্দুর ধর্ম ঈ। নণৌএবে উও্ডীন ক।রস।ছেন -তীর্থাম্প? গ।হারই 'পধ- 
প্রান্তে এস ক্ষণেকের জন্ত দণ্ডায়মান হই | 


দ্বিতীর প্রভাব 
অবতারতন্ব ও গুক্ঃপ্রভীক 


উপরে--অনস্কোটিক্রত্বাগুতিপমাচ্ছন স্টানল আকাশ; নীচে--শল্ক-তামপা 
মুদ্ধরাবকে শ্তামল অচলযালার কঙ্চনীরদাবুত শূর্গাবলী ও তংপদপ্রান্তে চিরচঞ্চক্ব 
খল পজলধন্ বাচিবক্ষোভবর প্রলাতাও 1 হে শ্তামা, বিরাট স্ুল শরারে তোমার 
৪ স্মুলভাবের খেলা ! 

বাহিরে_ক্ষুদারতন, ক্ষণভস্কুর, রোগাদির নিত্য আশ্রয়, নিশ্চিতম্বহ্যু কিন্ত 
[নিশ্চি তত'চাল, নশণা মহ্ধ্ণশ্রীর; ভিতরে--দেশকালব্যবধান-উন্লজ্ঘন-প্রয়াসী, 
ববধবহত্ত-ভ+ন-তংপন, হঠকা রিতার জাংকঠারও স্বতাব-নজপণে অগ্রসর, কার্য- 
তাবে, ই ন্দ্রাতীত মহ্ুধ্যমন। হে দেবি, স্থম্্র শ্রীরে স্ম্মভাবে তোমার এ 
'ধকতর বিচত্র লীল।! 

সর্খ-সন্রপা দন আন্মহানভাবনৃক্ক আশাপুমাহনকী এবং নানা-চিস্তাকার্য- 
মান্ুল, আন্রস্বত' রইতাধদব্র-হিতাইতাই, উন মন ও ইন্দট্রিরগ্রাযের তণাশিঙ্গনে 
মাদগেক্টা। পণ্চাতে -ইছামাত্র-নহার,। কেদ্রীভুতণক্িৎ অচল, অটল, সাক্ষিবং 
নাপান অশত্পেক্ষ আহ্।। হে মাগ্রের কারণন্ধ'প ণ, তোমার এ সরোত্কইট অপূর্ব 
শীলা বলাস ! 

আবার, মন-নুক্জ অতীত “স্তিখতনলিলরাপিপ্রধাযাখ্যাবিহীন' “বথিসতততদাভেদ- 
'মতববনামজা' তোমার যে অবস্থা, যাহার মহিমা ভারতের খষকুল একপ্রাথে 
কখাকেো বশির এৰং মানব-নাধারণের বুদ্ধগ্রস্থ করা চিরশা্তদানের চেইার 
রন্তত বান্ত। হে অন্থে, শ'ক্তহপ »,উহাই কি তোমার নিতা। খৃতি? সাধারণ 
নাকি বলতে পাত্রে? ম্তগ্রীৃত বাসনাঙ্গাল, মননুদ্ধব পাড়ে অধস্থত, তোমার 
পুদ্ব, 13. মহাপুক্ব ঈবহাবতানেত্াই দেই কণা বলতে পারেন। 

এ হছ।ল্‌ ধরন! ভারত তোবান্ জান্‌ও৮-তি1 পুফ। কওল-_কবে এ পুষার 
বাারপ্ত। তেমার এ অভা্রাযৃণ্তা দর্লিশাতে মানব ঝবিহ, দেবহ প্রান্ত হইয়া 
গ্র মাবহুল ধন্য করত এ কধ। দেশের জননাধারন কবে অবরঙ্গন করিল? কে 
ধাইল? 

সংব্বরশায় তোষার কপার ভারতেই প্র সমৌরবে বিকশিত হইল -ভত 
1৭ তংনচাখে ছশনীআপা| জুটন গং মোহিত হইবা নিক টিন মন প্রাণ 
পর্ণ চরিন-_উইঙজ[তিতে তোষার পৃ! জনদাধারণে এই ভাবেই প্রথম করিতে 
খিগ ! 
খাবকে শকাৃহা্ৰান্বে হহব্যনের সহিত তোনার অভুতঙূর্ব মিশন দেখিয়া! 
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হুময়ের সরল কোমল পবিন্র ভাবসমূহ তৎপদে ঢা।লয়া দেওয়া, তোমার সহিত তাহাকে 
চিরমিলিত দেখিয়া, তোমার সাহত তাছার একত্ব অঃভব ক।রয়া, তাহাকে তঙ্ধা। 
বিষুঃ, মহেশ্থর। পরতক্ষাদ নামে আত হত করা--একটা ঢং করুম, দশঞ্জনে পরামশ 
কয়] বরা নহে- হদয়ের পুর্ণতায়, প্রাণের উজাসে,“*ন মুখ এক' কারয়। সত্য সত্যই 
মবকাল করা !- এই রপ্ই কিওরুবাদ ধারে ধারে ভাবের আস্থ:জ্জায় প্রবিষ্ট হইল? 
_ মন-বুদ্ধির পারগত মানবে মন-বুদ্ধ-কল্লনাতীত শনির প্রকাশ। ভাবনাতীত- 
ভাবে তুমি তথায় প্রকাশতা। কামকাঞ্চনের খরন্রোতে বিষয়-সমুদ্রাভিমুখে দ্রুত 
ভাসমান জগতে এরূপ মানবই কেবল নিতা,হমাচল-নিবনদ্ধদৃষ্টি, বিপরীতগমননা মর্থয- 
বান! কেনই বা মানবসাধারণ তাহার পুঞ্জা না করবে? 

নিজ নিজ স্ষু্র স্থার্থ,চস্তামগ্র আতন্বস্তন্পর্যস্ত প্রা।ণসমূহের মধ্যে তিনিই কেবল 
লব্ধকাম হুইয়। পরাহতাহ্ধ্যানগ্র। তাহাও আবার কোনরূপ প্রত্যাশায় নহে । জগং 
তো! কতবার নিজ কল্যাণ না বুবিয়। তীহাদের উপর কত অনাচার অত্যাচার বিসদৃশ 
ব্যবহার কাদয়াছে- ইতিহাস সাক্ষ্য |দতেছে। তাহারাও অন্'নব্দনে অক্ষু্মনে 
আশীর্বংণী উচ্চারণ কাকুতে করিতে বন্দু বন্দু রূ'ধরপাত সহ কারগাছেন _ম।রয়াছেন 
--অস্থিতে অমৌঘ বজ্র হ্ঞ্জন হইয়া জগতের জনসাধারণেরই রক্ষণ ও কল্যাণ সাধত 
হইয়াছে । হে অহেতুকদয়ানিধে গো! তুম মারয়াও অমর, সচল, জাবন্ত; 
ঘনীভূত শাক্ত-প্রতিমী; জগৎ কেনই বা তোমার পদে হ্েচ্ছায় লুষ্ঠিত না হইবে! 
কেনই বা তোমার “গুরুত্র্ধ। গুরবষু) গুরুদেবো মহেশ্বর» ইত্যাদ বাক্যে শুব না 
কা্বে! ' 
ভাবত বুঝিয়াছে, গরু হহুন্য নহেন । হুষ্যুতিতে বিদ্যারূপিণী তুমি । মহাশক্তি 
বেশ্্রীভৃত হইয়া আকার ও আুতি।ংশেষ আশ্রয় ক।রয়া দানবের শিক্ষার্থে, হতার্থে। 
মহস্তয়াধনাশাথে করুণায় €কা1শতা।। আর মাঞ্ধী যু্ধিতে তোখার এরূপে কেন্দ্রীভূত 
হওয়া? সউহাও তোমার নান। লীলাধিশাসের চধ/গত এক অপূর্ব লীল -তক্ব। 

ফেথিয়, কি নিয়মে এ মহা শতি কেন্ুরসযূহ সমুদ্ভূত হয়, উহাদের আ।বভাবসময়ে 
দেশের গুবাপর অবস্থাই ব।করূপ হইয়া থাকে? 

ভগবান শরণ বপেন__ 


“যদ যদ। হি ধর্মশ্ত গ্লানির্ভবতি ভারুত। 
অভু/খানম্ধনন্) তধাত্ানং হজাম)হম্‌॥ 
-গীড। 
' , নিদাঘে পুঈ'ভূত আ'তপতাপ বাসুদ্যরের তরলতান্দম্পাদন করিয়া! এবং হা প্রসার 
আনয়ন কাছচয়। যেন £ঠৎ ওবল বাত)র সুজন ক।কয়া থাকে অঙ্জান-গ্রস্থৃত পুজা ভূত 


আনাচার,.তধর্ম, মানবের, ভন্ত৬গতে ধরণ আমূল পরিবতন আনিয়। মহাশাও রংফেন্দরীঁ 
দূত গরকীশৈয অবসর কীরয়া ধেএ। খন মায়ের হনে ভাবের আত পঃয্বাতিত 
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€ইয়া তাগুবতরকঙ্ষে বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে । মানবমনের সক্কীর্ণ বাধ- 
লমৃহ চূর্ট-বিচু  হইগ্রা যার; কোবাও বা ভাবশ্োতে চিরনিমজ্জিত হইয়া! জঙ্গ ধতলগত্ত 
অ'টরলপ্টা দ্বীপের স্তায় অন্ধতমসাবৃত হয়। মেইঞ্জন্তই কি মন্যামনের কুসংস্কার ও 
পক্কীর্ন ভাঁবরাশির উপর নির্ভর করিয়া ধাহার] ইহছুস সারে গুরু সাঙ্গিদ্া দোকানপাট 
খুলিয়! নিচিন্ত হইয়। বসেন, যথার্থ গুরুত্ধপী কেন্দ্রীভূত শ'ক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে 
ত.হাদের মহ আসিয়া উপসস্থত হয়? জগতের 'দশক্ামিত' ত্রাহ্মণ, পুরোহিত, 
শিথ্যব্যবসায়ী গুরুকুল ! সাবধান--আবার বঠমান যুগে কেন্দ্রীভূত গুরুশক্তি প্রকাশিত 
ইইয় মানবহনের সঙ্কীর্ণতার বাধ ভাঙ্গিয়। দিতেছে । নৃতন তরঙ্গে দেশ কোথায় 
কতদুরে ভাপিয় যাইবে, কে বলিতে পাবে ? "ধর্মতানী ছুনিয়াদার, মানে ছা 
কতদূর গড়াইবে, তাহাই বা কে বলিবে? 

মনের ভাবই কার্ধপরিণাযে স্কুল আকার ধারণ করে। উহা যাতে যেমন, 
জাতিতেও ঠিক তেমনি । আবার ব্যক্তির সমটি সমাজসকলের আবাসস্থল দেশ, 
পৃথিবী ও বিশ্বত্রন্ধাণ্ডেও ঠিক তদ্রপ। 

যথার্থ গুরুশক্তির উদয়ে নৃতন ভাব-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনুত্যসমাজে কতই না 
পরিবর্তন সমুপস্থিত হয়। তখন পবিবর্তনমুখে অধিষ্টিত! থাকিয়। ভয়ঙ্করী ভীম। সর্বত্র 
পর্যটন করেন এবং বহুকাল পরধবন্ত সাদরে পো।ষত মানবমনের সর্বপ্রকার সন্কীর্ণতার 
গণ্ডি মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। তখন বিপরীত ভাবশ্বোতে পড়িয়৷ কর্তব্য লইয়া! 
ভ্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় না-_ম্থামী স্ত্রী বিপরীত-মতাবপরস্বী--পিতা-পুত্র পরস্পরের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় ।* 

অঙ্ঞানের লহিত জ্ঞানের সংগ্রাম । যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়া বাক্তির 
ভিতর, জাতির ভিতর, সমাঞ্জের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের ভিতর, কত" 
ভাবে কতবপে কতই না হইল ও হইতেছে ! ইহাই কি শাস্ত্-কধিত দেবান্রের হন্ব? 
কোনও কালে কি ইহার বিবাম হইবে? কোনও কাগে কি জগৎ সতা, স্তায় এবং 
জ্ঞানকে সম্মুখ বাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য করিবে? খধাহার জগৎ তিনিই 
বলিতে পারেন । কিন্তু হে ভীরু, এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ্দ হইও না। হইয়াই বা করিবে 
কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ এঁ সংগ্রাম । আত্মহিত চাও, উহা করিতে 
হইবে; পরহিত চাও, উহাই? নিশ্তস্ত হইয়। শিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহ! না 
করিলে যথার্থ বিশ্রামলাভ হইবে ন। তবে ওঠ, জাগ, কোমর বাধ, শক্তিজপিনী 
(তোমার সহায় হইবেন। 

অন্ত দেশে মা শতহন্তে ধনধান্ত ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়। ঈর্ষা তোমার অস্স্তন 
জলিয়া উঠে! তাহাদের হষপুষ্ট সন্তানসকলের প্রসন্ন মুখ-কমলের সহিত স্ুংক্ষামক্ঠ। 
আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্ভানসকলের তুলনা! করিয়া তৃঙি 
প্গদস্বাকেই শত দৌষে দোষী কর। অন্তরের পদাঘাত-পীড়ত হইয়! তুমি অনৃষ্ঠকে 
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শতবার বিকার দিতে থাক। কিন্ত দোষ, কাহার ? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসমরে 
সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইন্লাছে, আর তুমি সহম্ত্র বংসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে তি 
ফত্ধে পোষণ করি! নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। উহার] বিদ্ভারপিনী শক্তির পৃ্গায় ব্দদ্বমা 
উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজন্র হৃদয়ের রূধর ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের 
পর আত্মবনি দির! দবেৰীকে প্রসন্ন করিয়াছে, আর তুমি অবিদ্ভাসেবায় যথাসর্বন্থ পণ 
করিয়া স্স্বার্থহথখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শান্ত যে 
তোমার ঝর বার বলিতেছেন, তিন ৰ লপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর এ ভাব ষে 
ঠাহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিষ্াছে । এ শুন, তারতের তত্ত্কার তোমায় কিভাবে শক্তির 
ধ্যান করিতে বলিতেছেন-__ 
*শবারঢাং মহাভীমাং ঘোরদ-্রাং বর প্রদাম্‌। 
হাশ্যযুকাং ভ্রিনেত্াঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্‌॥ 
মুন্তকেনীং লোলগিহবাং পিবস্তীং রু'ধরং মৃহৃঃ। 
চতুাহুযুতাং দেবীং বরাতয়করাং ম্মরেৎ ॥” 
প্রতি কার্ধে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থহুখত্যাগে আত্মবলিদানে তীহ'র তর্পধ 
ফর, তাহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদস্ব৷ তোমারও প্রত পুনরায় ফিরিয়া 
চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেঞ্জ, অন্তরে অদমা উৎসাহরপে 
প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্সাতার নিতা সহচরী দল- বুদ্ধি, ল্জা, ধূতি, মেধা 
প্রভৃতি আবার তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া! প্র/ত কাধে তোমার সহায়তা করিবেন । 
এক-একটি নৃতন ভাব গ্রহণ করিতে আমাদের কতই না দাঞ্গা-হাঙ্গামা করিতে 
হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব লইয়া 
ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন জাপান-যুদ্ধের কথাই দৃষ্টান্তূপে ভাবিয়া দেখ 
না। ব্যবহারিক, রাজনৈ তক জগতে যদ্রপ, আধ্যাস্ত্রিক জগতেও এ বিষয়ে ঠিক 
তদ্রপ | সেজন্যই কি গুরুত্ূপী মহাশক্তি-প্রকাশে ধর্মবিপ্রবের কথ শান্ত্রপ্রসন্ধ? কিন্ত 
প্রবল বর্টিকার পরেই প্রকৃতি শান্ততাব ধারণ কবে, কাধের পরই বিরামের স্ভাবত; 
উদয় হয় এবং এ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মম্স্তসমাজে দৃঢ়তর অধধকার 
স্থাপন করিয়! বসে । 
গুরুরূপী শক্তির উদয়ে যে আধ্যাহিক জগতে ভাববিপ্ঘৰ সংঘটিত হইবে ই্থা 
নিশ্চয় । তবে এ ভাববিপ্লব যে দীরপদসঞ্চারে দেশময়, সমাজময় কখনও অধিকার স্থাপন 
ফরিতে পারে না, তাহাও নহে। বঞ্চাতাড়িত বজ্-বিলোড়িত বিচ্ছিনবক্ষ জলধি- 
গুনে স্কীতি ও তরহ্ছের প্রসার_-উহা এক ভাব । আর চন্দ্রোদয়ে ্িহ-কিরণবিলাবিত 
লমুেবক্ষের উল্লাস ও স্্ীত--উহা আর এক ভাব। অমিতাভ বুদ্ধ, জানগুরু শর, 
ছঠচত প্রভৃতির উদ্নয়কালের কথা তুলনায় স্মরণ কর--ভাহা! হইলেই ও কথা 
ছদয়জ্ষম হইবে। এর 
অবতার জগদগুরু__মনুস্তঙ্জপে ঈশ্বর । মহঘ্যন্ে ঈশ্বরত্থের অপূর্ব মিলন” মাহে 
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অনাছয়ী দৈয়ী' শক্তির 'বিকাশ- শক্তি প্রক্ত সংসার-মছীরুহের ফুল্লবিকশিত পারিজানত 
দীগয় সংসায়ে সবগগ্র-শকির বাবার, চালন ও ঘখার্থভাবে নিয়মন করেন, কিন্ত কখনও 
তাহার বদীভূতাহইস্থ; আত্ম বিশ্বাত, তক বা! যুড় হইয়া! তাহার হস্তে ত্রীড়াপুস্তলিত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন ন1।. ছে জগন্ গুলো। মানবূতি পরিপ্রহ করলেও তোমার জগৎকারণজ্ান এবং 
তৎসহিত নিঙ্গের একত্বজানের কখনও লোপ হয় না মায়ার ভিতর থাকিলেও 
তোমায় তৃতীয় চক্ষু সর্বদা অনাবৃত থাকিয়া মায়ায় পারের বস্ত নিরীক্ষণ করিতে থাকে 
আর মুক্কসাধারপকে মোহিত'কতিক়? দাসতাঁবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে ঘত প্রকার 
গন্দস্পর্শী দ, তাছাপাও তাহাদের প্রভাব সহমত চেষ্াতেও তোম!র উপর কখনও 
বিস্তার করিতে পাবে না । কেনই বা তোমায় নরক্ূপে ঈশ্বর না বলিব? | 
অবতার-_জগন্্থরু নররূপে ঈশ্বর । চশ্বপ্প সর্বাবস্থা্ন সর্বভাবে পূর্ণ-- নিজের 
কোন অভাব না থাকায় তৎপরিপুরণের জন্ত কোন চেষ্টারও তাহার প্রয়োজন নাই, 
অথচ প্গতের যাবতীয় চেষ্টার মূলই তিনি। হে [ীত্যামুক্ত আত্মারাম গরো, তোমারও। 
ত্বরূপজান সর্বদ! প্রকাশিত। অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি মন্স্ত- 
লমাজের কল্যাণার্থ দিবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক । তোমার আহার, বিহার, নিদ্রা, 
জাগরণ, চেষ্টা, বিরাম, সংসার, সম্যাস প্রভৃতি সকলই অপরের ভ্ব্ত.। কেনই ব 
তোমাকে মনুস্তরপে ভগবান না বলিব? 
অবতার--জগদ্গুরু »াচধী তঞ্গতে এশী শক্তি । ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন 
'ইতি' নাই, তোমারও তদ্রপ । তোম। ভিন্ন আর কে পুর্ব সংস্কার দৃঢ় পাষাণসদৃশ, 
মনুষ্যমনকে ইচ্ছামাত্রে গলাইয়া, নিঙ্গের ছাচে ঢালিয়া, নৃতন সতাধারণোপযোগী গঠন: 
দিতে পারে? কেই বা শীরম্পর্শ মাত্রেই অহংগ্রাস্থ শিথিল করিয়া মাহুঘকে 
ফামকাঞ্চনাতীত ভাব ও সমা ধ-রাজ্যে বিচরণ করাইতে পারে? কেই বা “যতে। 
ৰাচো নিবন্তে অপ্রাপ্য মনলা সহ”-রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নৃতন নৃতন পথ 
গা।বফার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকতি'বশিষ্ট অধিকারীর নিকট তলাভ সুগম করিয়। 
পিতে পারে? কেই বাসকল ভাবের সমান মর্যাদা বক্ষ! কারয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য 
যে একই, একথা নিজ জীবনে প্রমাণত করিতে পাবে ? কেই ব! বিপরীত ভাব ও 
মিপরীত মতসমূহের মধ্যে পহ্থত্রে মশিগণা ইব” সমন্থয় ত্র প্রত্যক্ষ করাইয়। মহুস্তজ্ঞানের 
উদারতা সম্পাদন করিয়। দিতে পাবে ? কেই বা বছুজনহিতার যুগে যুপে হেচ্ছায় 
মনুস্তভাবাপন্ন হইয়া! অসীম উৎসাহে আদর্শের পর আদর্শসমূহ নিঞ্জ জীবনে পরিশত 
করিয়। মনুস্তমনে তদনুরূপ অনুষ্ঠানের সাহস ও বলের উন্দীপন করিয়া! দিতে পারে ? 
হে নিত্াশ্রদ্রুদ্ধমুকতভাব; অপারমহি্, কেন্দ্রীভূতবেক্ঠারপ আত্মারাঙ গুরো, 
€ভামার রপান্থ অরত সর্বকাল পুণাক্ষেত্জ, ধক্ষেতর, জানবীর্ধের আকরভূম | তোষাকে 
তুলিয়াই ভায়তের এ ভুংখ, দারিদ্রা, অজ্ঞান । সে ভূলিলেও তুমি তাহাকে তৃশিত্বা 
খাক্ষি ও না । গুপ্তকাতে * উ দর হইনা জরতের এবং তত্থারা সমগ্র জগতের কল্যাণের 
* ্লীরামকক আপন অন্তঙ্গে শিষাম'ডলণীঃ ধনকট আপন অবতারতেবর কথায় বলতেন” সর, য্মেন 
গুজাদের অবস্হা জানবার জন্য ছ'্মবেশে শহর দেখতে বেতন, এবার সেই রকম জানাব |” 
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জন্গ যে অযোব ভ্ঞন ও ভ:ক্রবীগ রোপন করম গিয়াছে যাহার কিহ্মান পাশ্চাজে 
পড়িয়। তধান শ11 ভাব বপ্পব সম্প'দন করতেছে? হে দেব, হে দয়ানিধে, উহা! যাহাতে 
ভারতে ফ:লঢুলে লমাক্ছন্ন মহাবুকন্পে পারণত হইব প্রতাক নরনারীর প্রাণে ব্ল, 
উৎসাহ, উন্ব, অধ্যবদায়া'দরূপ ছায়া বিতরণ কয়া আমাদের আধ্যাস্িক ছুরণশ। ও 
সংসারতাপের অংপান করে, তাহাই কর--তাহাই কর । 

আর তুমি হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা, তুমিও ভগবান শ্রীরামরষ্ণ ও বীরেশ্বের 1 
প্রীবিবেকানন্দ-প্রচা রিত মহাসতামকল যত্বে হদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপার-মহিহ 
অপ্রতিহতপ্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢবন্ধ'প রকর হইয়া 
"উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নবোধত"-রূশ অভন্নবাণী-উচারনে সকলেত প্রাণে 
আশার সঞ্চার কর। নবধুপুগ তোমাতে নবশ কি নঞ্চারিত হউক-- প্রকাশিত হুউক। 


তৃতীয় প্রস্তাব 
শি প্রতীক -_আবচার, গু, পিজপুজা, মত্ত, উপগুক্ঃ ও শিক্ষক 


জীকামক দেব বলতুতন, “গাছ পাথর নিগ্নে ভাবানের বিশেষ লীগার প্রকাশ নয়, 
কিস্ত মান্নষের মনই তীর বিশেষ লীলার স্থান ।” আবার বলিতেন, “যদি মান্য ন' 
থাকত, ভক্ত না থাকত তো তগবানক্ে পুছত কে, জানত কে, তাঁর অপার শক্তি, 
মহুমার কথ! বেদবেদাস্ত লিখে প্রচার করত কে? ভক্ত আছে, তাই ভগবান আছেন ।* 
আবার বলি'তেন, “ভাগৰত, ভক্ত, ভমবান-_ তনে এক, একে তিন ।” 

বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থ নচয় বা শক্তি-প্রতীকসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
আমরা প্রথমেই মানবে শক্তপুক্জার অবতারণা করিয়াছি । ইহাতে কেহ যেন না 
অনুমান করেন যে, মানবের ভিতরেই বু'ঝ মানৰ প্রথম বিশেষ শক্তির পরিচক্ন পাইয়া 
তছৃপাসনায় নিযুক্ত হয়--গুকপুকাই বুঝি সে সর্বাগ্রে করিতে শিখিয়াছল। মানব- 
প্ররূতর ইতিহাস বলে-আমরা অত সহজে সরল পথে চলি না; অতি সন্গিকষ্ট 
পদার্থই আমাদের অতিদুরে বর্তমান ; নিজের ঘর ন1 সামলাইয়া আগেই পরের ঘর 
সামলাইতে অগ্রসর হওয়া আমাদের ম্বতঃসিদ্ধ জাতীয় স্বভাব । নতুবা যথার্থ জান ও 
সভ্যতা এত দন জগতে অনেক দূর অগ্রসর হইত। 

মানবে প্রকাশ্টভ'বে শিপু দা অল্লকালই করতে শিখিয়াছে। ভরতেই এ 
পুজার প্রথম অভ্যুদয় এবং ভারত হইতেই জগতে এ পূজার প্রথম প্রচার । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিতেন, ণভারত হইতেই প্রবল ধারতরগ্ক কালে কালে উ খত হইয়া 
জগতের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিন্নকাল হইতে থাকিবে ।” বৈদক যুগ 


€ জ্যামণ বিবেকানন্দের পিতামাতা-প্রদত্ত অন্যতম নাম । 
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হইতেই উহার আভাস পাওয়া যায় ; বৌদ্ধমুগের কথা তে! নি:সন্দেহে প্রমাণিত এবং 
বর্তমান যুগের বেদান্তপ্রচার আবার আমাদের চঙ্গুসংক্ষেই অত শীত। ইতিহাদ 
যেখানেই কালের অদ্কুকার-ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে, সেখানেই স্বামীনীর 
এ কথা প্রমাণত হইতেছে। 

ভারতেই ওরুরূপী লী শক্তির মানবে প্রথম বিকাশ। রন্ষন বৈদ্দিক খষিকুলই 
তাহার প্রমাণ। অৰতাররূলী মহাশক্তিকেন্ত্র ভারতেই প্রথম উদ্দিত হইয়। জগতে 
মহাবিপ্নব আনয়ন এবং সভ)তা। ও জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছিল-তগবান বুদ্ধ ও 
তাহার পরবর্তী গুচারকগণের কার্যেই উহা প্রমাণিত। নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ 
প্রচারকগণের তাতার, চীন ও জাপানাধিকার, মহারাজ ধর্মাশোকের ইজিপ্ট, 'আসিয়া- 
মাইনর, পার প্রভৃতি দেশে প্রচারক-প্রেরণ এবং এখনও বিদ্বামান শাসনন্তন্তরা তির 
কথা ম্মরণ কর। বহুকালাভ্যন্ত শ্রীগ্তরুর পুজা এখনও তারতের মজ্জাগত প্রাণ। 

অবতার, আধ্যাত্মিক বজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, সর্দেশের সর্বকালের লোকগুকু 
কালে কালে অনেক হইলেও একই ব্যক্তি, কথনও গুধ কখনও ব্যক্ততাবে উদ্দিত হইয়া 
চিরকাল জনকল্যাণে রত। 

এম সম্পূর্ণতা এবং মাহুষী ছুর্বলতার অপরূপ মিলনর্ম তীছার শরীর ও মন। 
শ্থুলবুদ্ধি মানবমনের বিপরীত ধহংভাবের সামঞ্জস্য কারতে যাইয়। পুরাপকার ছুরির, 
অর্ধনারীশ্বরাদি অপুর্ব দেবমৃত্তিসকলের কল্পন। করিয়াছেন--ৰিপরীতধর্ষমীল অপূর্ব 
'বতারবিগ্রহই কি তীহার সে কল্পনার মূলে? 


*অব্জানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তহুমাশ্রিতষ্‌। 
পরং ভাবমজানন্ত্রো মম ভূতমহেশ্বরম্‌।।”--গীতা 


অবতাররগী গুরুকে সম্যক জানিতে ও চিনতে কে সমর্থ? তিনি সবকালেই 
পরমাত্মার ন্যায় 'যমেব্ষ বুথুতে তেন লভাঃ”_-যাহাব নিকটে ইচ্ছ। কৃপারন্থ স্বরূপ প্রকাশ 
করিয়া! থাকেন । তাহার ম্বরপ-লক্ষণ তীহারই প্রমুখাৎ শুনিয়। শ্রুতি-স্বত্যাদি ধর্মশান্ত্র 
যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হষটয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মর্ম আমর নিয়ে প্রদান 
করিয়। জগদৃগুর অবতারপুরুষে শক্কিপূজার কথা সমাপন করিব। 

গ্রথম। কে তিনি, পূর্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মন্স্তশরীর পরিগ্রহ করিয়া তীহার 
আগমনকারণই বা কি?-ইতাদি জ্ঞানের ম্ফংতি অবতারপুকুষে আশৈশব অল্লা ধিক 
বর্তমান থাকে । ভগবাণ শ্রীক্কষে প্র জ্ঞানের সব নপেক্ষা সমধিক বিকাশ ছিল--একথ! 
ভারতের ধমেতিহাস-গ্রসিদ্ধ। 
'*-স্বিতীয় । অভাববোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার মূলে এবং তদতাবপৃরণ না 
হইলেই ছু! নিজের অভাববোধ না থাকায়, অপরের অভাববোধ হইতে অথব! 
অপকের অভাববিশেষ দূর করিছেই অবত্তারপুরুষে সমস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয়। 
সে একফাঙ্গী চেষ্টার অমিত বেগ পুরুষসাধান্ণের অতাববোধপ্র্ত চেষ্টাতেও বদাপি 
লক্ষিত হয় না। আজীবন নিঃস্থাথ চেষ্টা কবিতে একমাত্র তাহারাই সমর্থ । 
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তৃতীয় । মনোরাজ্যে তাহাদের একাধিপত্ায | আপন মনের উপর যন্তরপ, অপরের 
মনের উপরও ভদ্ধপ। অপরের মনের কর্মসঞ্চিত পৃব“সংস্কারসমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ করিস 
হয্নকালেই নৃতনভাবে নৃতনাদর্শে গড়িতে তাহারাই সমর্থ। শরীরম্পর্শ,াত্রেই অপরের 
মনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন কারয়া সমা ধস্থ করা বা ভাববিশেষ উপলব্ধি করানর 
কথ! ঠাছাদের সম্বদ্ধে সব'জাতির ধর্মেতিহাসেই বিদ্যমান । 

চতুর্থ। পরমায্মার প্রত্যক্ষীকরণের নৃতন পথবিশেষ আবিষ্কার করা, অথবা 
জনলমাজে পূর্ববদিত পথ বা ধর্মসমূহের ভিতর নৃতন সন্বপ্নুত্রাবিষ্কা কর! এবং খী 
ভাবের নৃতনাদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া জনলমাজে প্রঝতিত করা তীহারাই 
সনাতনকাপ হইতে করিয়া আসতেছেন । 

পঞ্চম । ধর্মাদর্ন ভিন অবতারপুক্ধষের জীবনে তৎকালিক সম্গাজের নৈতিকাদর্শও 
গ্বতাবত:ই সম্পূর্ণ পারস্কুট থাকে। নৈতিকাদর্শ ধর্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ভিন্নাকার ধারণ করে--একথাটি হদমহ্বম না 
ধরিগ্নাই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতারপুকষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে 
গঠিত দেখিবার প্রত্যাশা কারয়া থাকি এবং তাহাদের অলোকসামান্ত চরিত্র এরূপে 
তুলনায় পাঠ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হই। 

হষ্ঠ। অবতার মুক্তকঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান, “মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়া" 
মৈতাং ভরস্তি তেশ--৮০০৪০০ আ)0 10০, 211 55 10100019008 2174 216 
১০৪5-10061)১) ৪00 [ 1]! £1৬৩ 500 155০ * “হে ত্রিতাপাবসন্ত্র জীবগণ, 
আমাকে আশ্রয় কর, আ'ম তোমাদের শান্ত দিব” এবং তানি যে লোক গ্রক, ঈশ্বরা" 
বতার-_-এ কথ প্রাণে প্রাণে ন্বপ্ং অনুভব করেন ও অপরকেেও (নিজ শাঞ্বলে তদ্জপ 
করাইয়। থাকেন । 

অবতারপুকষের সময়ে সময়ে গুপ্তভ'বে আবির্ভাবের কথা আমর] ইতংপূর্বে উল্লেখ 
কারয়াছি। শ্রীরামকঞ্চদেব এ সদ্বন্ধে বলতেন, “যে 'ন রাজ। সেক্গে-গুঞ্গে লোকজন 
সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্তভাবে ঢে ড়া পিটে নগর দেখতে বেরোন, আবার কখনও ছল্পবেশে 
গ্রজজাদের অবস্থা ও কার্যকলাপ দেখবার জন্ত বেরোন এবং যেই প্রন্জার1 টে পেয়ে 
কানাকানি করতে থাকে--ইনিই রাজা- ছন্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন, 
মনি সেখান হতে পালান, সেইবপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জানবি।”. 

শ্রীরামুষদেব আর একটি কথ। অবতার সধ্বন্ধে বলিতেন_-যবা। «অবতারপুরুষেন্স 
কোন কালে মুক্তি নেই।” শযেমন সরকারী লোক জমিদারির যেখানে গোল যোগ 
উপস্থিত হবে, সেখানেই তাকে তংক্ষণাৎ ছুটে ঘেতে হবে এবং গোল থামাতে হবে 
সেইকপ রন্ধমন্ীর জমিদারির (জগতের ) ধেখানেই গোল উপাস্থত হবে, সেখায়েই 
অবতারপুক্রষকে আবিভূতি হয়ে লোকের ছুঃখ-মোচন করতে হবে ।” এ কথায় 'কেছ 
যন বা অহ্মান করেন যে, তবে বুঝি অবতারণুক্রষকে চিন্নকালই মান্াধীন গ্জাকিতে 
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হয়। তিনি স্বভাবতই মায়াধ।শ, আত্মারাম- কোন কালেই বন্ধ হন না। অতএব 
স্তাহার মুক্ত কখন, কিরপেই বা হইবে! 
অবতাপই আধ্যাতিক জগতে একমাজ্জ পথগ্রদশক | তাহাদের পবিত্র চবিতে 
পুজা জগৎ আহ্হুমানকাল হইতে অবনত্মন্থকে করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই 
করিবে। তাহাদের মহ্ুষ্যশ্ীর পরিগ্রছে লঃগ্র মানহকুল ধন্ত হইয়াছে। হে ভারত, 
যুগে যুগে তুঠিই তাহার বিশ্ছে কৃপাপাত্র হইয়া ধর্মদগতে ঈধস্থান অধিকার করিয়াছ। 
তীহার সম্মান ও পূজা করিতে কখনও ভূলিও না। 
ঈশ্বরাবতাতের পুজ। ভিন্ন আধ্যা।তুক জগতে ভারত সিছপুক্রষ, মন্দাতা, কুলগুরু 
এবং উপগুরু এভূতিকও চিকাল সন্মান এবং পুজা করিয়া আসিতেছে । ইহাকে 
গম্বন্ধে এখানে দুই চারটি কথা বল। যাইতে পারে। 
সিছ্পুরুষ ঈশ্বরাবতার নিদিষ্ট পথবিশেষে ভঞুসর হইয়া পর্ণকাম ও জীবনুক্ত হন । 
একালে তাহাতেও আর স্থাৎথচেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ যথার্থ ধহ্ানন্দনাতে 
কাহার 
“্যং লন্কা চাপরং লাভং মহতে নাধিকং ততঃ । 
ঘন্মেন্‌।স্থতে। ন ছু:খেন গুরুণ।পি বিচাল)তে ।”--গীতা 


_ত্ী গুকার অবস্থালভ হইয়া পৃ্িির যাংতীয় হুখদুঃখা্দি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ 
€ইয়া যায়। অব্তাযগুরযের হায় শভিব কাশ না হইলেও তাহাতে ওরুশক্ি 
গ্রবুদধ হইয়া নিয়ত লেটকবল)ণ নিযুত্তী থবন। ধর্মজগতে নুতন পথাবিস্কারে 
সমর্থ না হইহেও উহার দন কাঃবাথদৈবছুষ্টি স্থলদশী মানব ছায়াপ্রাতম ধম 
€শকে চল, ৬বস্তু ব,লফ়া অঠতব কঠিতে থাকে। ঈশ্বপাবতারের ভ্তায় স্পর্শ বা 
ইচ্ছ1210.ই ধ£৬ীব্দান সমথ না হইলেও, তাহাদের অপরের ধমজীবন উদ্দী।পত, 
করবার ইচ্ছ117ম্থল হয় না 7 এবং জ1াতাংস্ধ্কে জীবনে এবং তনুধ্য দিয়া অন্তাত 
জা।তর জীবন উভাল তজঠহাল)১ দুল ধর্হস্া খরুত্রা।ঘ প্রবাহিত করিয়া অবতার- 
পুরুষের স্থায় পূব পছিবগুন সংসাধিত কফিতে না পারলেও, তাহারা আপন চতু- 
প্পার্বস্থ জনসাধারণের হনে ধ্মআ্রোত গুবাহিত করিয়া ধন্ত করিয়া থাকেন । সিদ্কাত্বা 
মন্ত্রাদ অবলম্বনে অপরে ধঃশত্তি »ঞাফিত করিয়া থাকেন। অবব্তারের কথা ছাড়িয়া 
দিলে, ইহাদের স্কায় অপর কোন চানবেই ধর্মশাক্ত সমধিক বিকশিত দেখ। যায় না। 
অবতার ধর্মশ্রবর্তক ; সিদ্বাত্বা তত্প্রবতিত ধর্মে হীবন গঠন করিয়! সেই ধর্যকে পুষ্ট 
প্াথেন। ইহাদের পুজা কাঁধলে, ইহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে ষে মানৰ ধর 
₹তার্থ হইবে, এ সন্বদ্ধে অধিক বলা নিল্্রয়োজন। 

স্ুল চস্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম জীবন্ত শক্তি। অন্ষ্ঠানে উহার ফল প্রন্তাক্ষ 
অছুতব করিতে এবং অপরকে অচুতব বরাইতে পারা যায়। বিশেহশত্তি সম্পক্গ গুঁেষ 
আপন শরীর মন হইতে এ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশয়, আদম, ও 
পঃলোক-নদ্বন্থীয় যে সকল অহুভব জীবনে গুত)ক্ষ করা তাহার স্বপ্রেরও অগোচর ছিল, 
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সে .সকগও অপরকে সাক্ষাৎ প্রতক্ষ করাইতে পারেন । বহ্কাল হইতে এসকল কথ 
প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত বিশ্বাস কয়া আলিতেছে। 
আবার বহকালব্যাপী চেষ্টা, ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাববিশেধ উপনঞ্ষি করিস 
তাহাকে শব্দ বশেষের সহত এখন স্দুতভাবে সংযুক্ত করা যাইত পারে যে, উহার 
নউন্ারণমাত্রেই ই ভাববিশেধ উজ্জল বর্ষে অপরের মনে উদ্ীত হইগা তাহাকে অপূর্ব 
অন্তব প্রতাক্ষ করাইবে এবং প্রতোক অহভব যেবন কলননপ আনন্দ বা দু'খ প্রপৰ 
করিয়া মানব-জীবন পরিবতিত করে, ও বি চন্রান্থত:বও তদ্ধশ তাহার মন বিশেষষণে 
পরবতিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা! দুঃখের অধক্কারী হইবে। উহারই নাম মন্ত্রশক্ি। 
ধী মন্তরশঞ্তির প্রভাবও ভারত বহক্কাল হইতে আবগত হইনা তদারাধনায় নিত্য নিরত্ত 
আছে। শঠ-ধূর্তের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উপযুক্ত 
গুরুসহায়ে ভরেতে এ নকল বিষয় পুরাকালে এবং অধুনা বহৃবার পরী ক্ষত এবং সত 
বলিয় নির্ণাত হইয়াছে। মন্ত্রণক্তির উপর বিশ্বাসই সন্তদাতা গুন্ধপাপনার মূলে বঙমান। 
অবতারপুক্যোক্চারিত বাক্যসকলই যথার্থ মন্ত্র ও আশুক্লপ্রদ। কারণ উহাতে 
তাহাদের বিশেষ শক্তি নাহত থাকে । সহশ্্র বহর বা তদধিক কাল পরেও সে শক্তির 
স্বয়াধিক পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। শিক্ষপুকষোন্তারিত মন্ত্ও দ্বাদশ বৎসরের 
মধোই ফল প্রত্যক্ষ করায়, ইহা লোকপ্র সন্ধ। সাধুসাধকোন্চারিত মন্ত্রের ফল উপলৰি 
করিতে তদপেক্ষাও অধক কাল লাগে। 
মন্ত্রকল উপলব্ধি করিতে কেবল যে উসসৃক্ত গঃ আ'বশ্ঠস্ক তাহা নহে। “আশিষ্টো 
রচিষো বলিষ্টঃ” ও শ্রন্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্যেই গুরুশন্তি সঞ্চারিত হইলে আশু ফল 
প্রত্যক্ষ করাইয়। থাকে । সুফল লাঁভ করিতে এখানে উর্বর জমি, উত্তম কর্ষণ, উত্তম 
বীজ এবং তহুপরি এ বীজের যত্বের সহিত সংরক্ষা এবং জলসেগাদির প্রয়োজন । বীজ 
উত্তম হইলেও ঘে অনেক সময় মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার কারণ এ সকল 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুপির অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে । আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু 
বলিতেন, “নোঙ্গর ফেলিয়া দাড় টানিলে ঘেমন নৌকা কখন অগ্রপর হয় না, সেইরূপ ও 
পকলের অভাব হইলে ভানক্ছক্তি-উসল কপ প্রত্যাশাও বিক্ষল হয়।” 
মন্্রশক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াস্ত মনের অনেক সাত অপক্কারেরও কারণ হইয়। থাকে। 
এক বাক্তির মন অপ ব্যক্তির মনের উপর আবধিপত়া বিস্তার করিতে পারে জানিয়া 
কামক্রোধাদ্ধ পুরুষ অনেক সময়ে নি স্বার্থতণ্থির আশায় ঈ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
খাকে। অথবা দুর্বল নীচন্চতা পশুনুত্তি মানব আপন পাশব-প্রবৃত্তর চরর্রার্থতার 
জন্ত পবিত্র গুরু নামের অযোগ্য অপর নীচতর পুক্গষের সহায়ে এ শক্তি প্রঘোগ করিবার 
চেষ্টা কবিয়! থাকে । বল! বাহুলা যে, এীরূপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও এ ছুরুতেরাই 
পরিণামে নানা বধ ছুঃখ, অশান্তি এবং মানসিক অবনতি দপ' দগুভোগ কবিয়া থাকে। 
'তস্্শান্ত্রের অনেক স্থলে পবিত্র শী শক্তির আরাধনার বিশেষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে 
মরণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিশেষ রাবস্থা! দে খরা মনে হন, পাশবপ্রক্কতি মানব উহা 
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পরে বিশুদ্ধ ধ্বশান্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্ষের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনন্ধ 
দেখাইয়৷ কলাঙ্কত করিয়াছে । বৌছধর্ঠের অধ;পতনবালে ভারতে যে এ প্রকার 
ছুর্বতের সংখ্যা অধিক হইয়াছল তাছাও ইত্হাসগুমা,5ত। ত্র ধর্মানি দুর করিবার 
জহই জানগুরু শিবাবতার »হ্করাচার্ষের এবং ভত্রিপ্রাণ শ্রচৈতন্তের ভারতে উদদয়। 
তাহাবাই পুনর্বার শাত্তি'উপাসনার পাধআাদশ ভনসাধাংণে দেখ ইয়া শিবোক তুগ্রশান্ত্ের 
ধরার্থ মর্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ৪&শঙ্করাচার্য-লিখিত শিবদুর্গাদি-বিষয়িণী 
গবরাজি ও বিষুঃ -সহশ্রনাখের ভান্য এবং শ্রচৈতান্তর অন্পূর্ণাদেবীকে আপন ইষ্টরূপে 
উপাসনাতেই উহা অবগত হওয়া যায়। ন্রপূর্ণা প্রী-ঙ্করেরও যে ইষ্টদেবী ছিলেন 
ইহারাও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

প্রারামক্কঞ্দেব বলিতেন, «গরত্যেক অবতাক্ই সযত্বে শত্তির উপাসনা করিয়া 
গিয়্াছেন। শান্তর বিশেষ ভষ্টগ্রহলাভ না করিয়া কখনই লোকগরুত্ব লাভ করিতে 
পারা যায় না, অথবা ধহভাগীকথীর বল তুঙ্গে দেশ আগ্লাধিত কারয়া জনসাধারণে 
ঘথাথ ধর্মগচারু কছিতে পাবা যায় না।”৮ &চৈতন্ের বো ভাব থা শত্ি-উপাসনার 
কথ] শুন যায় না বলিয়া পি উত্থাপ্তি হইলে শ্রুতা: রফাদব আমাদের বলিয়াছিলেন, 
*যেমন হাতীর ছুই প্রকার দাত থাকে--এক প্রকার বাংহরে। শত্রু আত্রমণ করিবার 
জন্য এবং অপর গুকার ভিতরে খাইবার ভন- এ্রচৈত্গ্থেও সেইরপ দুই গুক।র ভাব 
ছিল। ভক্তত্হার বাহকের ভাব-শাধারণের নিকট গুচাবের জন্য এবং বেদান্ত ও- 
শত্ত-উপাসনা তাহার ভিতক্চের ভাব উহ] নিজের ভদ্ট; বেশব ভাঞ্তীর নিকট: 
সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অন্পপুর্ণাদেরু উপাসনা তেই উহা বুঝা যায়।” 

যে শতরুই উপাসনা! করু, অতিত পবিভাবে শুছ।সম্পক্প হইয়া! অঞসর হইতে, 
ছইবে। হ্বাথাঠচন্ধানের নাঃগন্ধ পস্ত £ন হইতে দুকে কছিতে হইবে নতুবা উপাসনায় 
সিছিলাভ অসভ্ভব এবং আক %51য় 1 বত 1৮5৩ উায় ইয়া উপাজ্ককে জকঃম্ 
করে। এ কথাটি মনে সব্দা জাগরক কাহিয়। তএসর হইছে হইবে। অযথা শত্তিওয়োগে 
ব। নিজের স্বার্থহখের জন্ট শতগুষ্োগে পবি512 শর্তিহানি এবং দুঃখ আসিয়া উপস্ত 
হইবে নিশ্চয় । অগ্নি লইয়া খেল। ক।তৈ যাই) ঢেকে অনেক সময় নিজের গাত। ও 
গৃহাদি ঘণ্ধ করিয়া বসে। স্কুল শতিতে উহা যেমন, হুক্ম শতির সহিত খেলা তেও ঠিক 
তদ্রপ, ববংঅ ধক কুফল গুসব করে। শাক রিক'হান'সক,আধ্যাতিক, সবগুকার শত্তির 
প্রয়োগই জানিয়া শুনিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয। সাংধানে করিতে হইবে। শারীুক শতির 
অপব্যয়ে কত লোকেই ন। অকালবুদ্ধ হইয়া জান্দেপভারলীড়ত জীবন বহন করিয়া 
আপনাকে ও সমার্গকে দুর্বল ক.য়াহেলে। 217ক শির অপব)য়ে কত লোকেই না 
আবার মেধাশৃন্ত, অস্থিরমনা ও উন্মাদগায় হইয়া আপনাকে এবং অপরকে আধক্তর 
ক্ষতিগ্রন্ত করে । আবার আধ্যাতুক শির ₹প্ব)য়ে কতবার যে তাত ও ভারত রর 
দেশসযুহ পশ্ত, বর্যবতুলা, হইয়। 7. ২1. ই সি সাঙ্ছ] মিছ! € উদাক, 
এসকল দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া শুছর হহিত হাবধান শা গজায় অর 88৩1 । 


১২৪ 


মগ্রদাতা-গুরুপাপনার কথাপ্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিকাচার-_কুলগ্ুঙ্গ ও গুরুবংশের 
উপাসনার কথ! মনে উ'দীত হ7। আমরা উহাকে বঙ্গেরই আঅচার-বিশেষ বলিলাম, 
কারণ ভারতের অঠান্ত প্রদেশে ইন্ধশ আচার আমাদের নয়নগোত হয় নাই । সেখানে 
স'সারত্যানী সাধু ব| নিষ্ঠাবান ধামিক গৃহদ্থ _ধাহার উপরেই কোন ব্যক্তির হাদয়ের 
শ্রন্ক। ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহারই [নকট হইতে মন্ধ্গ্রহণের বীতি প্রচ লত। 
মংসারতাাগী গুন হইলে তিন থে কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করয়াছেন, 
তাহার ঠিকানাই অনেক সময় পাওয়ায় না। কাপ্সেই গুক্ককুলের উপাপনা অসম্ভব 
হইয়া পড়ে এবং ধাসিক গৃহস্থ গুক্ক হইলে, তাহার জীবংকাল পর্স্ত বা তীছার শরীর- 
'ত্যামের কিছু পর পর্বস্ত শিষ্যের ভক্তি এ বশের উপব প্রবাহিত থাকে, এই পর্যস্ত। 
কিন্তু ওক্র পুর উশযুক্ু হউন বানা হউন এবং শন্বাপুত্ধের তাহার উপব শ্রদ্ধার উদয় 
হুউক্কবা না হউক, ঠহণ্ল নিকট হইতেট মন্ত্র গ্রহী করয়। ত।হাক্কে ঈধরলাভের 
সহায়জপে গ্রহণ করিতে হইবে--এ প্রথার প্রচলন নাই। 

বঙ্গে সসারত্যাগী সার সংখ্যা অন হওয়াতে এবং পিতার গু1 সম্ভানে উপগত 
হয় _এই বিশ্বাস থাকাতে, ইঈদশ প্রবা প্রস খত বসা। বোধ হয। শ্রীাবককঞবেবের 
থাযাবর্ভ বের পুর্ব তা শীবেত সংসারতগাগ কররা সন্যালধ গ্রহণের কথ। প্রা 
শ্রধধগেচন্রই হইত না। বিত্রল কেহ কেহ উত্তব-পশ্চিব-পদেশাণত কোন কোন 
সারুপন্লাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া এ পথ অবনশ্থন করলেও প্রাম জন্মের মতো দেশত্যাগ 
করিগ্া যাইত। কাৰেই তাহাদের দ্বারা বুক আর এ সশ্াার বৃৰ প'ইত না। 
আবার বদ তাতো সঘধচ প্র্বা খাত গা ব বতেপরীচ ধর্মেপাপান আহ 
ভাংকশাশ ভহ্য প্রসার থাকাতে, নঙাবান উগারমন। গৃহ গুচজপে বান কহার 
প্রবাই প্রচ বত হয়। 

বঙ্কেত এ আচার এধা অনেক্টাংণে দূশী। হইতবও যত নাগুচ্হালহ 
শিষাবাধপারবু তত বা তাঁত।ই জা।বকা।নধাং চরান্শ কুরধার প্রচবা হা, ততদন 
পর্শস্ত এ প্রদেশের অনেক্ক কব্যান সার্ধা ক বনাহে। উহ। গুচাংশো লন্থানাশের ভিতর 
গুজ্ামের াুক্র হইবার বাপা। প্রববরাখা। বি্ঘ।ও সাগর পু বাখাাহগ। 
আবার সমাক্ষে এশ্রে। অনেচউ| শিশ্চন্ত মনে কেবল ধাচঠগাতে নধুক থাকায় 
ধাদর্ও উহাধের ভিতাউদ্জ্বাখাকা|! লোককব্যাণমাধনকরত। শাানষ দক 
সবে ধ ধকুনমৃংহ হইতোও ইলা আপলনাতে ধাঠঠারানযুক্ থাকা সবগ্র দেখ 
এবং জা।উঃ বে কত কনা লাধা করনা ছলেন তাহা সবরনব দূত। 

পুর্ব বন্ধে অও হৃপ্রচুবছশ। মুলবমানরাবযাধিকারীতে পায়ে সবয়ে টাকা 
খাট যব চাউল কা। ই তাপশ্রশিষ্ধ। এন অবপাত্ত ম:9 বাম্পার শটে, 
কপার ততো ।ব উন প্রনেণে এাং বাম্পা। সোতগাহনে পৃবৰশীর বিভা দেখে, 
বন্তবিত প্রধ শ্লোতে বহে আআ নীভহা। তার ধাশতানঞভার 
মহার্বউ॥ বিভ্াপকার বিনীত বর প্র্থ তনান। কাহসে ও₹ এব, শিত উতনেই। 


১৩৩ 


বাতিবাস্ত। উভকেই নানা উপায়ে কথঞ্িৎ ছীবিকানিরাহ করিতে হইডেছে। পরিশ্রষ 
না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ গুরুকুপের বহুকালাতান্ত। সেক্স তাহারাই 
লমধিক বিশে পতিত হইর'ছেল এবং মিথযাভাষণ, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচ উপায়- 
লমৃহ অবলম্বা করম! শিগ্রর্গেঃ মনোরঞ্জন দ্বারা! অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া, 
তাহাদের অনেকেই এককালে ধর্মতেঞ্জোবিহীন হইয়া হতঈী। ও ইতর হইন্া পড়িয়াছেন । 
উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিস্তের ভক্তিও হাস পাইগ্রাছে। এখন এ প্রথার উচ্ছেদ অ.নবার্ধ 
এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকলাণ হইবে বলনা বোধ হম না। 
আবার দেখা যায়, অবতার অথবা বিশেষশ তি সম্পন্ন ধর্মান্মা মহাপুরুষ যে বংশ 
পবিত্র করেন, তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়া থাকে ; অথবা]! সে বংশে আর সেজপ শক্ত" 
মান পুক্ষের আবিভাব দেখতে পায়! যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 
40510143 বা বিশেষ শাক্রমান্‌ পুক্কষ কোনও ব'শে জন্মবার কালে এ বংশের পূর্বাপর 
যাবতীয় শক্ত নি:শেষে আন্ষষিত হইক্সরা ত-হাতে সমাবষ্ট এবং প্রকাশিত হয়? সে 
জন্তই তাহার জন্মের পর & বংশে বাতুল, শ্রহীন বা অত সাধারণ ক্রসম্প্ বাক্িগণষ্ট 
ছন্স গ্রহ করে এবং ক্রমে এ বৰ শের অনেক স্থলে লোপও হইয়া যায় ।” সেইজন্ত অবতার 
বাপিস্কপুদ্ষ যে বংশপবর কারয়া থাকেন, তাহার উপর স্বতঃই লোকের শ্রস্কাতকি 
প্রবাহিত হইলেও উঠাতে ধর্মশ।ক্তর প্রকাশ সর্বকাল স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় 
শিষ্যকুলের গুক্কুলের উপর ক্রমশ: ভ ক্রহীনতার অন্ততম কারণ । 
মন্্াত| ওক্ত একসন হইলেও শিষা ভাহার নিকট যাহ! শিক্ষিতবা, তাহা শিক্ষা ও 
নিজ জীবনে সাধন করিত্ৰা, ধ1বষাণী অপর শিক।'দমৃহ অশর গুকর নিকটে যে সম্পূর্ব 
করিতে পাবে, ইহ! বেগ লাশে বিধান | ধাহারা এজপ শিক্ষার সহান্রত] করেন, 
তাহানাই উপগ্রক্র নামে প্র'সন্ধ। 
আধ্যাখ্রচ জাত গুদ্রপাসন। ভিত ভারতে বাবহারিক অপরা বিষ্ত।-ষৰা, 
কাকী, যুন্ধবিদ্ঠাদি ব! অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষয়িতারও বিশেষ সম্মান এবং পৃক্জা 
বিধান মাছে । বঙ্তান কালে উহার বিশে অঠাব লক্ষতহ্ইয়াখাকে। উঠাতে 
গুর এবং শিশ্র অথবা শিক্ষক এবং ছাত্র উভ্রেরই দোষ বঙমান বলিয়া বোধ হয়। 
শিক্ষচ ছাত্রদ্াকে নিজ তনত্ের ভ্তায় ভালবাপা ও ন্মেছের চক্ষে দর্ণন করেন না, 
ছাত্রেরাওাশকচতে পিতর স্তার ভক্তি ভালবাল। প্রদর্ধন করে না। স্বামী বিবেকাণন্ 
লিঘ্াছেন, *শ্রন্ধাহীনতাই আমাদের শিক্ষাজগতে সর্বনাশ সাধন করিতেছে এবং 
পার অভাবেই আমাদের বালচঈমেত যধার্থ ।শকষালাভ হইতেছে না।” ছাত্র ও 
শিক্ষকের ভিতর শ্রন্।। ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং বিগ্ভা যে কেবল অর্থো" 
পার্জনের জন্ত নহে-ক্সানরাভের জর, এই ভাব বর্তমান থাকাতেই ইওরোপে অধুনা 
বিগ্ঞার এত উ€তি হইবাছে। শিক/কালে গুকর সইত একত্র বাসের এবং তাহার 
প্রতোক কাধ দেখিত্না তাহার প্র তযাহাতে ভাক্তর উদর হয়, সে সকল বন্দোবন্তের 
ভাবই এ প্রকার শ্রঞ্কাহীনতার কারব বাসহা বোধ হন়্।, পু্াকালে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ 
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গুরুকুলে বাঁদ করিয়া যে কতদূর যথার্থ শিক্ষাল্গাত করত, তাহা পুরানেতিহাস-পাঠে 
জানিতে পার! যায়। ূ ূ 
' মানবে গুরুজূপনী এঁলশক্তি আবিষ্ৃতা হইয়া! মানবঙ্গা তর পরমকলাযাণদাধনে থে 

গ্রবৃতা হন, অথবা বর্ধন, বন্ত মানবকে সমাজ, নী।ত, বিদ্যা, ধর্মা দ আলোক-দানে 
দেবতা করিয়া তুলেন-একথার পরিচন্ন ভারত যেদিন হইতে পাইয়াছে, সেই দিন 
হইতেই বুঝিয়াছে গুরু মনুষ্য নহেন-_-গুরু নর-শরীরে এনী বিকাশ। সেদিন হইতেই 
গগুরুত্র্ধা গুরুবিষুঃ গুরুদেবো। মহেশ্বর” প্রভাতি মন্ত্রের প্রচার । সেই সময় হইডে 
প্রচার-_- 

*্যন্ত দেবে পরা ভক্তির্বথা দেবে তথ! গরৌ। 

তশ্তৈতে কাথতা৷ হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহায্বনঃ॥”-_শ্বেতাশ্বতর। 


গুরুতে মনুষ্বুদ্ধি ক রলে কখনও জ্ঞানপাভ হম না। হে ভারত, শ্রীগুরুর মৃতিতে 
শক্তিপুজা করিতে যত দন তুমি না ভূলিবে ততদিন পৃথিবীতে এমন কে আছে 
যে তোমার জাতীয় জীবন বাগশত্তির লোপ কবুতে পাবে? গুরুবলে বলীয়ান, গুরুরূপী- 
ধ্বতারা-নবদ্ধদৃ্র হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও । 

আর তুমি, হে নিতামুক্ত আশ্মারাম গুরো, তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু সমাক্‌ 
প্রত্কূটিত কর। তোমাকে বার বার প্রণাম ক । তোমার ক্ুপায় প্রত্যেক ভারত" 
ভারতী নবীন আধ্যাত্মক জীবণের দিব্যভাবের অমিততেজে সম্যক্‌ উত্ধদ্ধ হউক এবং 
শ্রন্ধাহকারে তোমার পৃর্জ কারয়া দেশের কল্যাণের জন্ত নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থব'লদানে 
সমর্থ হউক । হে শামা, গুরুরূপিপণি! পদা শ্রত ভারতে নব্ষুগে নবশক্ষি সঞ্চারত 
কর, ঘাহাতে তোমার শ্রমৃতির জীবন্ত পৃজাপ্রচারে সে চিরকভাখ ছুইতে পারে, 
অপরকেও তদ্ধপ করিতে পারে। 
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চতুর্থ অধ্যাক্ 
শক্তি-প্রতীক--দেব, মানব এবং ভগ্যাষ্চি 


. সর্বকালে যে-কোন বন্ত বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্তা করিয়াছে বা 
ধর্ষলাতের--নিত্যশুদ্ধবুছমুত্ত্থভ!ব মানবাত্মা ও ভ্ীভগবানের স্বরূপজ্ঞানলাভের সহামক 
হইয়া তগিযয়ক উচ্চভান্সযূহ দতাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভাত তাহাকেই 
প্রতীকরূপে অরলহ্ছন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য সোৌপানে আরোহণ করিয়াছে। 
স্বদেশে স্বজাতির ভিতরেই সতালাভের উহাই ক্রম। তবে পৃথিবীর অন্ত সকল 
জাতি নিম সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপনীত হুইয়া গ্রথমটিকে মিথ্যা বা! ভ্রম 
বলিয্। দুরে নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহার সহিত সম্পর্কমাত্র রাখে নাই ; শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ভারত তাহ! না করিয়া অন্থরূপ কৰিয়শছে--কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হদয়ে এ নিম্ন সত্যকে যথাযথ 
স্থানে বাখিয়া-উচ্চারদর্শ গ্রহণে এবং তন্বারা নিজ জীবন নিয়মিত করিতে এখনও 
অসমর্থ পুরুষ সকলের কল্যাণের নিমিত্ত--চিরকাল উহার পোষণ ও পুজা করিয়াছে । 
ভারত উচ্চ হইতে উচ্চতর আদরশসযৃহলাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াই ভাবিয়াছে, “এই মই, 
বাশ, দড়ি বা সিড়িঅবলম্বনে আজ আমি সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ 
কব্িলাম, কাল অন্ত কেহও তো! এই ছাদে উঠিবানপ সঙ্কল্প করিয়া আগমন করিতে পারে, 
তাহারাও তে! এই মই, বাঁশ, দড়ি বা পিঁড়ি-অবলম্বন ভি গত্যন্তর নাই; অতএব 
তাহার বা তাহাদের সহায়তার জন্ত উহা নষ্ট না করিয়া রাখিয়া দেওয়াই ভাল ।' 
ভারতের এই ভাবটিই জ্রীভগব।ন শ্রীকষ্ণকরূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুতময় গীতে এইরূপে 
চিরনিবদ্ধ কব্রিয়াছেন-- 


“ন বুদ্ধিভেদং জনযেদজ্ানাংকর্মসজিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ॥” 
স্-গীতা 
জ্ঞানী ' সাধনফলে শ্বয়ং ধর্ম বা ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ক উচ্চতম সত্যে আবোহণ 
ককিয়াছেন বলিয়। দেশকাল পাত্রভেদ্দে বিচার না করিয়া উহ। জনসাধারণে প্রচার 
করিবেন না। কিন্ত অজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢবিশ্বাসসহকা রে শ্রীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত থে 
যে কর্মের অনুষ্ঠানে রত, তৎসকলের অচুমোদন ও যথাসগুব আচরণ ক্রিয়া! তাহা 
শ্রদ্ধা যাতে এ বিষয়ে আরও দৃটীভূত হয়, তাহাই করিবেন। কারণ ধর্মগত উচ্চতম 
সত্ব ধারণ] ব্যতিগত্ত সাধনের পরিপক্কাবস্থায় আপন] আপনি উদ হইয়া! থাকে । 
কেবলমাত্র কাহারও কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হুইবে ন1। 
&ঁ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামক্কষ্ণদেব আবার বর্তমান যুগে আমাদের শিক্ষা 
দিক্লাছেন-”কাহাবও ভাব নষ্ট করতে নাই ; ভাব নষ্ট কর মহা! দোষ। যেমন ভাব, 
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তেমন লাত। ভাব আশ্রয় করিয়াই মান্য সত্যবস্ত লাভ করে / কারণ প্রীভগবান শ্বয়ং 
ভাবময়। সোলার আতা বা হাতী দেখিলে যেমন সতোর আতা বা হাতী মনে পড়ে, 
সেইরূপ মৃন্য়ী, পাষানময়ী মৃতি দেখিলে চিগ্নরী মৃত্তির উদ্দীপনা হয় ।” ইত্যাফি। 

শ:ঞপৃজার.অবতারণায় আমরা প্রথমেই গুরূপাসনার উল্লেখ করিয়াছি। কেন 
না, গুরুপ্রতীকই সর্বপ্রতীকশ্রেষ্ট বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া বর্তমান যুগে সর্ধাগ্রে 
পু'জত হুইয়া থাকে । হুইবারই কথা-_কারথ শ্রীগুরুই ইচ্টমন্দিরের দ্বারস্থরূপ। ছাঁররদ্ধ 
থাকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লতি হয় না, শ্রীতগবাঁনের গুরুশক্তি প্রসন্ন না হইলে' 
সেইব্ূপ মানবের ইষ্দর্শনাশা বুখা। মায়ানিরুত্ব্ট ভ্রান্ত মানবের চক্ষরুত্মীলন 
করিবার জন্যই কৃপা-পরবশ শ্রীভগবানের গুরুরূপে উদয় । স্বদেশে সর্কালে মানব 
যাহ। কিছু সত্য বা জাঁনলাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা এ গুরুশক্কি প্রভাবে । 
বাহান্তরভেদে নানা গ্রতীক-অবলম্বনে গুরুশাক্তই প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ধীরনিশ্চিভ 
গতিতে দেশকালাবচ্ছিণ জগতে নিম্ন সত্য হইতে উন্চতর এবং উস্চতম সত্যে আর্ঢ় 
করাইতেছে। আবার এ গুক্শক্তিই পূর্ণ্বত্ূপে, সাত্বিকবিগ্রহে মানবশরীর ও মানবীয় 
ভাবাবলম্গনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইম্বা নিত্য নৃতন নূতন ধর্মাদর্ণ নিজ জীবনে 
প্রতিফলিত করিয়া মানবে সেই হাচে জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা দিয়া দেশকালাতীত,. 
কেবলানন্দ্পে সমাদ্ধতে তুবীয় মত্যান্তভবের উপায় সহজ ও স্থখঝোধ্য করিয়া 
দিতেছে । সেইজন্যই উপনিধদে আপ্তকাম খবি গাহিয়াছেন-- 

যন্তা দেবে পরা ভক্তিরধথা দেবে তথা গুরৌ। 
'তস্থাতে কিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনহ ॥” 
-_শ্বেতাশ্বতর উপনীষৎ 


“ইষ্টদেবের নায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রন্ধ, তাহাঁরই নিকট পরম সত্য আপন 
স্বব্ূপ গ্রকাঁশ করেন ।” সেইজন্তই কথিত আছে-_- 


*শিবে রুষ্ট গুকুত্ীতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন 1” 
--গুরুগীতা 


অর্থাৎ, দেবদেব উপেক্ষত হইলে গুরুভক্তি সহায়ে মানব তাহার প্রপন্নত! পুনরায় লাভ 
করিতে পারে, কিন্ত দনানযৃতি শ্রগ্তরুশক্তি কোনও কারণে অপ্রদঙ্গা হুইপ, মানবের 
জ্ঞানলাভের দ্বার বহুকালের জন্ঠ রুদ্ধ হইয়া গাঁ অন্ধতম আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিষ্কা 
ফেলে--সে তমো খুণের হস্ত হইতে নিস্তারলাত এক জীবনে কখনই সম্ভবপর হয় না। 
সেই জন্তই যুগাবতার শ্রীরাগক্কঞ্টদেব তাহার ইংরেজীভাবাপন্ন শ্রন্ধানভিজ্ঞ বালশিষ্য- 
নগ্ডলীকে নিজ শরীর দেখাইরা বলিতেন--?্ভাখ, এটা কেবল খোঁলমাত্র ॥ এই 
খোলটাকে আশ্রয় করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোকশিক্ষ। দিচ্ছেন, সেক্জন্ত এর কাছে 
এলে, একে স্পর্ণ করসে, এর সেবা! করলে লোকের ধর্মভাবের উন্দীপন] হয়ে ঈশ্বরলাত 
হয়; কিন্ত খুব সাবধানে শ্রন্ধার সহিত এটার সেবা করবি। শ্রন্বার অভাবে আমি 
রাঁগ করব না; কিন্ত এর ভিতর যে আছে, সে যদি অবজ্ঞাত হরে একবার ছবলে দেয় 
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তা হলে জ্বালাম্ব অস্থির হতে হুবে।” এক সময়ে কোন দুরম্ত শিষ্য নিজ দ্বণিভ 
জীবনালোচনায় ক্ষুন্ধ হইয়া ছুঃখে অভিমানে শ্রীত্ামরষ্ণদেবকে নানা অযথাভাষণ করে । 
অপার দয়ানিধি শ্রীরামকুষ্দেব তাহাতে তাহার জন্ত বিশেষ চিস্তান্বিত হইয়! ব্যাক্ুলভাবে 
বলিয়াছিলেন, “ওরে, ও আমাকে যা বলে, বলুক গে; (নিক্জ শরীর দেখাইয়া) এর 
তিতরে যে আছে, তাকে তো কিছু বলে নি? আমার চিরানন্দময়ী মাকে তো কিছু 
বলে নি?” 

হে ভারত, সাবধান ! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান! বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া আজ 
বিদেশী অগ্করণে শ্ীগ্ুরুর পৃক্জায় অবহেলা করিও না; আক্গ আটশত বৎসরের অধিক- 
কাল হইল নানারূপে নানাভাবে বিদেশী আসিয়া, কখন স্ততিবাদ করিয়া, আবার কখন 
বা ভর দেখাইয়া তোমাকে এ শক্দিপুজায় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে-পাশব 
খলপ্রয়োগে বিপ্বন্ত করিয়া, ছুঃখদারিদ্রানিপীড়িত তোমার পরিষ্নান চক্ষের সমক্ষে 
নানা প্রলোভন আনিয়। একে একে ধরিতেছে । কিন্ত শ্রীগ্তরুশক্তিরই পরিণামে জয় 
ভাবিয়া তুমিও একদিন তাহা উপেক্ষা করিয্না আসিষ়াছ। সেজন্ত বাবিল, মিসর, 
রোম, গ্রীস ও তুর্দীদি জাতিসমূহ ছুর্গয় কাঁলক্রোতে তৃণগ্ুচ্ছের স্তায় কোথাও ভাসিক়। 
বাইলেও কৌপীনমাত্রাচ্ছা দিত কট, তিতিক্াপপ্ল, অনিত্যের ভিতর সর্ব নিত্য- 
দর্শনাভিলাষী, গুরুপাদানবদ্ধদৃষ্ট ও তানগ্ঘশরণ তোমার সন্ত/নকৃপ সকল বাধাবিষ্ 
অতিক্ম করিয়া! আজও বর্তমান । তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আজও সর্বদেবদেবীত্ঘরূপ দিব্য 
গুরুশক্তি মান্ধী তন পারিগ্রহ কারপ্না নিজ মহিম। প্রকাশ কয়া প্পরিব্রাণায় সাধূনাং 
বিনাশায় চ দু্কতাং” আবিভূঁতা হইতেছেন। তোমারই সম্তানকুগের সমষ্টিভৃতঘৃত্তি- 
স্বরূপ নরাবতার অজু কুক্কক্ষেত্র সমরের প্রথমাঙ্কে শ্রীপ্রুপাহ্বকোদ্দেশে সর্বতোভাবে 
আঅ|ত্মোৎসর্গ করিস্বা কাতরকণে যাহা বলরাছেন-- 


“কার্পণাদোষোপহতম্বভা বঃ 

পৃচ্ছানি স্বাং ধর্মসংযৃঢ়চেতাঃ | 

যচ্ছে়ঃ স্যানিশ্চতং জুহ তন্মে 

শিল্তত্তেহহং শাবি মাং ্রীং প্রপন্নম্‌ ॥” 

--গীতা 

“হে প্রভূ, ভয্ন মমতা প্রভৃতি নান! ছুবলতাক্স আচ্ছ্র হই আমি কিযে কর। কর্তব্য 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। আনার অহঙ্কার অভিনান দূর হইগ্লাছে-আমি 
এখন দয়ার পান্র। এ সময় যাহ। কর! কর্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অন্ের মঙ্গল 
হয় এবং অধর্ধাচরণ করা না হন তাহাই আমান বলঞ। দাও। আগ্ি তোমার, শরণা- 
গত শিন্ত, আমাকে আশ্রগ দাও, পথ দেখাও ।”--তাহা! তোমার প্রতোকফ এবং সকল 
সন্তানের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রীরু-চররণপ্রান্তে সকলের 
জন্য সব্কালের নিমিত্ত পৌছিঘ়াছে ৷ সে অভববাণী--"অহং. তাং সর্বপোঁপেভ্যো মোক্ষ- 
ক্বধ্যামি মা শ৮:--তোমার সন্তানের প্রতোককে জাতি বা অজ্ঞাতসারে ঠববলে 
। বলীপ়্ান.ক রগ যাখিক্জাছে। ধৈর্ধ ধর, পৰিত্রতাবে নির্ভীকত্ায়ে তাহারই অনন্ঠপরণ, 
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ছয় থাক--তোমাকে অবলম্বন করিয়া প্রীগুরুর এখনও অনেক লীল৷ প্রকটিত হইবে । 
দেখিতেছ না কি অন্তর্জগতে, ধর্মজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? ইতিহাস- 
সহায়ে দেখ--সর্বকালে বৈদেশিক নির্যাভন তোমার সন্তানের মাংসপিগুষয় কণভঙ্গুর 
শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানাপ্রকারে কষ্ট করিতে পারিয়াছে--তাহার 
অমবাত্াকে কে বাধিবে? কে কখন তাহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে? 
সত্যকে ধরিয়া, স্তায়কে ধরিয়! ধর্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক, জানি ভাব-জগৎই স্ুল 
জগৎ্টাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পরিবতিত ও নিয়মিত করিতেছে, 
জানিও কোন শর্ববীই চিরস্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই পরিবর্তন ফ্ুব। অহেতৃক- 
দয়াপিন্ু প্রপ্ুরুর পুজা প্রচলিত হইবার পৃবে ই কিন্ত ভারতে নানা প্রতীকের অভ্থ্াদয় 
হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিং আলোচন। ন করিয়া আমর] পুনরায় শক্তিপৃজার 
সহায়ক অন্তান্ঠ প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিব ন!। 

শ্রদ্ধাবাতাহুতা, প্রেমবিকম্পভর্জিতা, বিজ্ঞানগুহাশায়িনী, প্রণবনাদিনী, চিরপাবন- 
করী, ভাবময়ী ধর্মগঙ্গার উৎপতিস্থান নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের 
অনেকে মানবের অন্তঃস্থিত ভীতি-শৈলের শিখর-দেশ নির্দেশ করিয়াছেন। আবার 
কেহ বা বলিয়াছেন_্গ্রিকলের প্রারন্তে আদিম মানব বিচিত্র শন্ভিশালী নান] পদার্থের 
সমষ্টিভূত-বিশ্ববিরাট দর্শনে বিশ্ময়রসে আপ্ন,ত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন শক্তপ্রকাশের অবলম্বন- 
সমূহের পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা করিয়৷ হৃদয়ের পূজ। অর্পণ করিয়াছিল, 
এ বিন্ময়-ভূধরের পাঁদমূলেই সনাতনী ধর্মভাগীরথীর আদিম বিকাশ । উহাই প্রতীকো- 
পাঁসনার বাস্তব যূল। ভারতের বেদগান এঁবপে প্রথমে সমুখিত হইয়! জলদগন্তীর 
সামধ্বনি ও পৃতগন্ধী বিশ্বদেববলিধুমে সান্ধ্য গগন পূর্ণ করিয়াছিল । 

আমাদের ধারণ! কিন্তু অন্তরূপ। চিজ্জডলম্মিলনী, বিপরীতগুণধারিণী, বাহাস্তর- 
প্রতিঘাত্িনী, উভয়মুখী মানবপ্রক্কৃতি সর্ককালেই এক বিষম জটিল বহস্যা। সহজ 
সহত্্র বংসরের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং ভূয়ো-দর্শন-সহায়েই তাহাতে নিত্য জীবে- 
স্থরসন্বঘ্ধ, পরলোকান্তিত্ব আত্মার চিন্ময়ত্ব ও অমরত্ব, স্থষ্টিপ্রবাহের অনাদ্দিত্ব এবং 
দেববিগ্রহাদির বর্তমানত্বাদিমূলক বিশ্বাসনিচয় একত্রীভূত হইয়া বঙমান ধর্মবিশ্বাসরূপে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। জটিণ মানবপ্রকৃতির জটিল ধর্ম।বশ্বাসের উৎপত্তি জটিলভাবেই 
সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশূর্ধ গিরিরাজি, সর্বগ্রাসকর জলধি, বিকটোল্লাস অশনি, 
নিশি-দিবাকর ৃর্য, বাগরঞ্জিত উধা প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ ও সুন্দর পদার্থনিচয়, 
যেমন জাগ্রদবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিম্ময়াদি ভাবসমূহের উদয় করিয়! বাহ্‌ 
প্রতীকাবলম্বনে নান! দেবদেবীর পুজা! করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মোহ- 
ময়ী নিদ্রীরাজ্যে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়! সে অঘটনঘটনপটীয়ান ব্বপ্রের স্বহকে যে সমস্ত 
অদৃষ্টপৃব দেশ, কাল? পাত্র।দির অন্গভব করিত, এ সন্ণকে জা গ্রদচ্ভূত পদীর্থসকলের 
্তায় বাস্তব বলিয়! বিবেচন। করিয়া সে ইহলোকতিম্ন অপর এক লোকের অস্তিত্বে 
বিশ্বান করিতে শিথিল। বাহ্থাজ্রভেদে এইরূপে ছুই প্রকার অইভবের সহায়ে ভাহার 
ছুই প্রক।র শিক্ষা! যুগপৎ চলিয়াছিল বলিয়।ই বোধ হয়। 
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কালে সবরহস্যের উচ্চতম রহস্য মৃত্যুর সহিতও তাহার পরিচয় হইতে লাগিল 
এবং ক্রমে তাহার হৃদয়জম হইল-মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু নকলকে একদিন গ্রাস করিবে । 
অধীর হৃদয়ে সে তাবিতে লাগিল--এ কি! এ আবার কোন্‌ দেবত। ! এইরূপে 
নচিকেতাবপী মানব মৃত্যুযুখেই ক্রমশ: শিথিল--ইহকালেই তাগব আন্তত্ব পধবমিত 
নহে, পরকাল আছে এবং পরকালেও তাহার অস্তিত্ব হ্থনিশ্চয় ) প্রেতীম্বাকলের 
ধপ্নে ও কখন কখন জাগরণে সন্দর্শনে তাহার &ঁ পরকাল-বিশ্বাস দৃটীড়ত হইল। 
জগত্তের সকল জাতির প্রাচীন পুরাণ-সংগ্রহে উক্ত প্রেতাক্মাক্লালেব দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে এবং এখনও এবপে প্রেতাত্মাকুলেব দর্শন যে সম্ভবপর, এ বিষয়ে সাক্ষা দিবার 
বহলোক কি প্রাচা কিপাশ্চাত্ সকল ভখণ্ডেই বিছ্াম।ন। এঁঝপ দর্শন হইতেই যে 
প্রাচীন যুগে পিতৃপুকষের পূজা প্রচ'লত হয়, এ বিষষে নিঃসন্দেহ । প্রাচীন মিসরে এ 
নকল প্রেতাহ্বা ক!” নামে নির্দিষ্ট হইত। এ “কা”*সকল তাহাদের জীবিত সন্তানাদির 
নিকট আবিভত হইয স্ব শ্ব দুঃখকষ্টের কথ। জানাইত | “আ।মাঁদেব অন্ন দে, বন্ধ দে? 
অন্য সব ভোগা পদার্থ দে" ইত্যাদি বলত, “ন। দিলে তোদেব ধ্নংস করিব” বলিয়া 
ভয় দেখাইত--এ সকল কথা তাহাদের ভিতর লিপিবদ্ধ আছে । ভারতের পিতৃশ্রা দ্বাদি, 
চীন ও জ।পানের সিন্টো-উপীসনা, ইওরে'প এবং আমেরিকার পূর্বের কথা ছাভিয়া 
দলেও বর্তমান যুগের ভূতুড়ে চক্রানষ্ঠান ' 99116091150 ৪00 5৫91)0৩ ) প্রভৃতি 
নী বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য । 

এইবপে যতদিন না আদিম মানবের মনে পরকাঁলবশ্বাস সমুদ্ত হইয়া ছিল, 
ততদ্দিন যে সে ধর্মবিশ্বাসে ধনী হইয়াছিল, একথা বল যাঁয় না। আবার পৰকাল- 
বশ্বানপ এবং বিভিন্ন শক্তির আধার নাঁন। দেখদেবীতে বিশ্বাস যে তাহার মনে যুগপৎ 
ট্দিত হইয়াছিল-_একথা যুক্তিপিদ্ধ বলিযাই বোধ হয়৷ গ্রথমে এ সকল দেবদেবীর 
মাবাস হমালয়, সিনাই প্রতি অত্যুঙ্চ ভূধরশঙ্গে নির্ধারিত হয । পরে মানব যখন 
শাহসাবলঘ্ঘনে এ সকল গিরিছুডাঁর মস্তকে উঠিগ্রা তন্ন তন্ন করিয। অন্নেষণ কায়য়াও 
7 সকণ দেবদেবীর পাঁরচায়ক চিহ্বমাত্রের ও দর্শন পাইল না, তখন স্থির হুইপ তীহারা 
খন কখন এ সকল তৃম্ব্গে আগমন করেন মাত্র-ন তুখ। তাহাদেন। ভিরবাসস্থল শানা 
ক্ষব্রবিরা।জত এ স্থনীল গগনের উপর “গ্োৌঃপিতরে'ব অবস্থান-ভূমিতে, কৈলাসে, 
গালোকে, কিন্নর-কিন্নরী-শোভিত ন্বর্গে ইত্যা্দি। আবার উচ্চাবচ পুণ্যপাপময় 
চর্মের কথ1 আলোচনায় উত্ত পরলোক-বিশ্বাসও এমে পিতৃলোক, দেবলোক, অন্ধতমো- 
বিশিষ্ট লোক, নরক এবং তির্যগ যোনি প্রভতিতে 'মৃতব্যক্কিমকলের স্থান নির্ধারিত 
$রিল। 

এইবার পৃথিবীর বছকাল বাল ও বছদর্শনের ফলে মানবজাতির মধ্যে ভূতবিজান ও 
(নোবিজ্ঞানের অস্কুরসমূহ ধীকে ধীরে উদ্গত হইতে লাগিল এবং এ নকল ভিন্ন ভিন্ন 
দেবদেবীর শক্তি এক মহাঁশক্তিমীনের লীল। বলিয়া! অন্মিত হইয়া তাহাকে কালে এক 
্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়। তুলিল। ুভিতহদয়ে মানব ভাঁবিল--ধিনি সকলের 

যস্তা 
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যস্থা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রধ্চ উভে ভবত ওদুনঃ | 
মৃত্যু্যশ্যোপস্চেনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ॥ . 


--কঠোঁপনিষৎ 


অর্থাৎ ধাহার ব্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই খাদ্যরূপে পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু ধাহার এ 
খাদ্যের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ সেই কাঁলাস্তক বিশ্বদেবকে কে জানিতে সক্ষম ? 

কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। এইবার গুপনিষদিক যুগের প্রারস্ত হইল। 
মানব ধ্যানাদিসহায়ে জানিতে ছুটিল-_ সেই ঈশ্বর হুষ্টির বাহিরে ব। অন্তরে | প্রথমে 
স্থির হইল--তিনি স্থষ্টির বাহিরে-স্থষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট ; জীব 
সেবক, তিনি সেব্য জীব তাহাকে কখনও ধরিতে ছু ইতে পারিবে না। 

পরে স্থির হইল--তিনি স্থক্টির অন্তরে ও বাহিরে, বিশ্ব তাহার একাংশে বর্তমান 
“একাংশেন স্থিতে। জগৎ” ॥ জীব অংশ, তিনি পূর্ণ ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাঁদির 
সম্বপ্ধের হ্যায় উভয়ে অবস্থিত। শেষে স্থির হইল--সসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া 
তাহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্ববপে আপাতপ্রতীত হন মান্র। কোনক্রমে মনবুদ্ধিরূপ 
গপ্ডির বাহিরে যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্যান্নভব সাধ্য ; সেখানে “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্”--ছুই তো নাই-ই, এক যে আছে, একথাও বল। যায় না, তন্ন পূর্ণ নিত্য- 
শুদ্ধবুদ্ধমুক্তত্বভাব। আর জীব? জীব বলিয়া কোন পদার্থ এখানে থাঁকিলেও সেখানে 
নাই। সাঁধকাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদ্দ যেমন বলিয়াছেন-_ 


বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, 
ঘটের নাশকে মূরণ বলে। 
ওরে শুন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য 
মান্ত করে সব খোয়ালে ॥ 
প্রসাদ বলে, যা ছিলি ভাই, 
তাই হবি তুই নিদানকালে ! 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে। 


'তবে পাঁপপুণ্য ধর্মাধর্ম, কর্মাকর্ষের কারণ কি? যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধির গপ্ডির ভিতর, 
ততক্ষণ ওসকল সতা ; যেমন যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়! প্রতীত। 

তবে এ সংসারশ্প্ন মৃত্যু হইলেই কি ভাজিয়া যার ? না_কোরি জন্মেও বিজ্ঞানের 
উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আঁবার তীব্র ইচ্ছাসহায়ে এক জন্মেই উহা! ভাঙগিয়! দেওয়া 
যাইতে পারে। 

এইরূপে সম্পূর্ণ ধর্মচক্র ভারতে প্রবর্তিত হইল! বাকি রহিল মাত্র-_তর্কযুক্তি- 
সহায়ে উহাকে মানব-মনের যথাসম্ভব বোধগম্য কর! এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে 
এ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেইভাবে সমাজগঠন । ভারতের 'কপিলাদছি, 
দার্শনিকগণ এবং ভগবান ্রীককষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, শঙ্কা দ অবতারলামা! যত 
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মহাপুরুষ অদ্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এঁ বিষয়ে 
সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে অনেক কথা- কিন্ত ইহা তাহার স্থান নহে। 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতকুলের ধর্মসন্বন্বীয় গবেষণ| পাঠ করিলে উহাতে ।বিশেষ অঙ্গহানি 
লক্ষ্য হইয়৷ থাকে । হইবারই কথা । কারণ পাশ্চাত্য প্রদেশ এতকালেও কর্মী ভিন্র 
একজনও বিশিষ্ট ধর্মবিজ্ঞানীর জন্মদ্নানে সক্ষম হইল ন1। প্রাচ্যতৃমি আশিপ্া) বিশেষতঃ 
ভারত হইতেই ধর্মালোক 'যে পাশ্চাত্যে বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পূজ্য বেদ 
হইতেই ধর্মালোক পৃথিবীর প্রাচীনেতিহাস যতই আলোচিত হইবে ততই প্রমাণিত 
হইবে--ততই মানব বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পুজ্য বেদ হইতেই ধর্মালোক 
পৃথিবীর সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। খ্রীষ্ট জগ্মিবার সহন্র বসরেরও অধিক কাল পূর্বে 
যখন গ্রীকজাতি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া! অন্তান্ত সকল জাতিকে পাশব বলে আপন অধাঁনে 
আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার আঘিগুরু গ্রীসের সহিত 
ভারতের সম্বদ্ধবিকাশের কথা ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে । তাহার পূর্বে যে সম্বন্ধ 
ছিল ন। একথাও স্পষ্ট বলা যায় না। ভারতের ধর্ম প্রচারক এবং কোন কোন স্থলে 
ভারতের বণিককুলও যে এঁ কাল হইতে গ্রীন এবং তৎসন্তান রোমসাস্রাজ্যে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল, এ বিষয়েও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। গিপ্লাছে। পালিস্কানের আন্িয়ক্‌ 
শহরে ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের ধর্মশাসনক্ষোদিত প্রস্তরস্তপ্ত এ বিষয়ের জলস্ত 
নিদর্শনম্বরূপে এখনও দণ্ডায়মান | ইওরোপের উল্লেখযোগ্য প্রথম দ্বার্শনিক পিতাগোরসের 
-_নাঁম এবং সংখ্যা হইতে জগছুৎপত্তিরূপ দার্শনিক মতে ভারতের পৃততগন্ধের বিশেষ 
অনুভূতি হয়! কে নাঁজানে-_ভারতের সাধু ও আচার্ষকুল অগ্যাবধি পিতা, গুরু 
শব্দাদিতে জনসাধারণ কুক অভিহিত হন? কেনা জানে- শ্রীভগবদবতার মহামুনি 
কপিল চতুধিংশতি তত্ব হইতে জগছুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া আপন মীমাংস! 'সাংখ্য 
নামে জনসাধারণে প্রচারিত করেন? সংখ] হইতে যে উক্ত সমাধান “সাংখ্য' শবে 
অভিহিত--একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে গ্রীন ও রোমের 
ভিতর দরিয়া যে ভারতের ধর্মমতসমূহই পূর্ব পূর্ব কালে প্রচারিত হুইয়া ছিল--এ বিষয়ের 
প্রমাণ সংগ্রহ দিন দিন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। 

প্রাচীন ইওরোপে ধর্মালোক-বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল মিসর । এ মিসরও 
যে ভারতের ধর্মীলোকে দীপ্ত হইয়াছিল-_-এ বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
প্রাচীন মিসরী মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে এ দেশে প্রথম আপিয়া বাস 
করিতে আরম্ভ করে, এ কথ! মিসবীদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের 
দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্ত প্রদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিপাত্যের 
মান্রাজাদদি প্রদেশের দ্রাবিড়ীর সহিত প্রাচীন মিসরীন্ রং চং, চেহারা, আচার। 
ব্যবহার এবং পুজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্ঠ বর্তমান-সেই শিবশক্তি-পৃজা, ষাঁড়ের 
সন্মান, বাবরিকাট। চুল, ধুতিপরাঁ, কাছাহীন, মিস্কালে! রঙ । কাজেই কে না বলিবে 
_-ও দ্রাবিড়ীই মিসরে যাইয়া বন্পূর্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থগপথেও 
যে ভারতের সহিত মিসরের বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হুইয়াছিল--এ বিষয়ের প্রমাণও 


১৩৪ 


প্রাচীনেতিহাস এবং আশিয়ার অনেক স্থলে এখনও বর্তমান বণিককুলের যাতায়াতের 
পথসমূহ €০%519170. 09.16-:09065 ) হইতে নির্ণাত হইয়াছে । রষ্টান-ধর্ম প্রবর্তক 
ঈশাঁর এ মিসরে বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাগে নিবন্ধ। আবার কেহ 
কেহ বলেন, তাহার ভারতেও ধর্মশিক্ষার জন্ত আগমন হইয়াছিল। যাহাই হউক, 
তৎপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে বৌদ্ধধর্ম এবং ইরাণী ধর্মপুস্তক “জেন্দাবেস্তা' হইতে 
সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সেই ভাল-মন্দ ছুই শক্তির দ্বন্দে উত্তমের জয়, সেই 
উত্তমের অগ্ুঙ্জায় মন্দের মানবকে প্রলোভিত করিয়। পরীক্ষা, সেই উত্তমের কূপাপরবশ 
হইয় স্বয়ং নর-শরীরাঁবলম্বনে নব কৃতাপরাধের প্রায় শ্চিত্রকরণ । আবার ঈশাশিষ্য 
ম্যাথুলিখত প্রচারবিবরণীতে গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাদমূলে ঈশার ধর্মোপদেশনন্বন্ধী 
যে দকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেই সমণ্ড কথাই বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
শ্রীভগবদবতার বুদ্ধের শৈলপ্রচারে বিবৃত প্রহিয়াছে । অতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও 
যে ঈশার মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তাহাও প্রমাণিত। ঈশাশিষ্য যোহন-লিখিত 
প্রচারবিবরণীর পূর্বভাগে অতি অপরিস্ষুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি-- 
নাদত্রক্ষবাদদের কথাও এ বিষয়ে ডষ্টব্য | 
পাশ্চাত্যভূসি এইরূপে ভারতের ধর্মীলোকে পূর্ব পূর্ব যুগে উদ্ভাসিত হইতেছিল, 

এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানেব চর্ভা ও উন্নতি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উহাঁরই ফলে এ 
ভূমিতে ধর্মালোক পরিক্ষীণ হুইয়া জড়বাদের অ.ধকার বিস্তৃত হইল। জড়বাদী 
জড়শক্তির বিস্তৃত তত্বপ্পাভে ততপ্রয়োগ বিজ্ঞান মাত্রকুশলী । অতএব পাঁশববলোন্ন্ত 
পাশ্চাত্যের ধর্মমীমাংস! এখন যে গীতানিবদ্ধ নিয়োদ্ধত বচনের অনুরূপ হইবে, ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে-_ 

অসত্যম প্র তিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্‌॥ 

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানো হল্বুদ্ধয়ঃ। 

প্রভবস্ত্গ্রকর্মীণঃ ক্ষয্নায় জগতোহহিতাঃ ॥ 

কামমা শ্রিত্য ছুশপবং দম্তমানমদাঘ্বিতাঃ | 

মোহাদ্‌ গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেহশ্ুচিব্রতাঃ ॥ 

চন্তামপত্ষিমেয়াঞ্চ প্রাত্তাযুপা শ্িতাঃ। 

কামোপভোগপরমা এতাবদ্বীতি নিশ্চিতাঃ ॥ 

--গীতা 


ঈশ্বরই নাই, তা ঈশ্বর আবার প্গৎ স্যতি করিম্বাছেন ! কামই স্ত্রী-পুঙ্বের সংযোগ 
করিয়! জগৎ স্থক্টির কারণ! কামোপভোগই জগতে পরম পদাথ- এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়। অল্লবু[দ্ধি আস্থরপ্রক্কাত ব্যক্ত অহঙ্কার অভিমানে মত হইয়া এ ভোগ কি প্রকারে 
পাইবে, এই ঈন্তাতেই অহরহঃ কালযাপন করে এবং নাপা অসছুপায় অবলম্বনে 
পরান্ম,খ হয় না। 

অতএব ভারতের খাবি এবং 'অবতারকুলের এ. স্বস্থে মীমাংসার সহসাণ না করিয়। 


১৪০, 


পাশ্চান্ত্যের অনুসরণে ঘে আমাদের সমূহ ক্ষতি এবং কালে ধ্বংসের বিশেষ সম্ভাবনা, 
তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব পূর্ব হইতেই,এী বি্ষক্বে আমাদের সাবধান 
থাকিতে হইবে। সব'কাঁলে সমাধিগত প্রত্যক্ষই ধর্মের যূল। তর প্রত্যক্ষভূমির আভাস 
আবার জনসাধারণ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ ভষ্টা ও অগ্ুভাবয়িত! আপ্ুপুরুষ- 
কুলের 'পাবনং পাবনানাৎ জীবনচক্িতে ও ততাবে গঠিত সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে 
পাইয়াই উহাতে বিশ্বাসী হইগ্রা থাকে । এরূপ পুরুষের দর্শন, স্পর্শন বাতীত ক্ষণস্থায়ী 
রূপরসাদিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রস্ত জীবকুলের মায়া তীত নিত্যানন্দের আভাসলাভ 
স্থদূরপরাহত। আবার, 'যাঁদৃশী ভারনা যশ্য সিছ্ধির্ভবতি তাদৃশী-_-জড ভাবিতে 
ভাবিতে লোকে জড় হইয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তা মানব 
তৎস্বরীপই প্রাপ্ু হয়। পাশ্চাত্যভূমির বহুকাল এরূপ আগ্রপুরুষের পবিভ্রসন্দ্শনলাঁভ 
হয় নাই; তদুপরি জড়ের চিন্তাতেও বহুকাল অতীত হইয়াছে । কাজেই দুর্দশা । 
তবে ভারতের ধর্মীলোক, আবার বর্তমান সুগে শ্রীভগবানের অপাঁর কৃপায় অন্থুব- 
মৃতাঁবলম্বী পাশ্চান্তো প্রবেশ করিয়াছে । সেজন্ত আশা হয়, আবার পাশ্চাত্য ভারতকে 
ধর্মগুরুত্বে বরণ করিয়া ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্ঠাবৃত্ত হইবে এব" জগতের যথার্থ কল্যাণে 
ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে । 

দেববলে বলীয়ান ভারত চিরকাল ধর্সসাক্ষাৎকাঁর কবিতেই গিজশক্তি প্রয়োগ 
করিয়াছে । এ চেষ্ট। বা সাধনফলেই পুবৌক্ত ধর্মবিশ্বাসসযূহের ধত্যতা সম্বন্ধে সে 
'াক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। ভারত দেখিয়াছে-_সত্যই প্রতীকো পান] ও বিশ্বানসহায়ে 
এই বহুকালাগত সংসার-স্থপ্ন একদিন ভার্গিয়া যায়; সত্যই সহন্্ সহস্র বংসঞ্জের 
অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকৃপায় এক মুছতে আলোকপুর্ণ হয় ! ভ।রত দেখিয়াছে--সত্যই 
শ্রীভগবান পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকলের হৃদ্দেশে জলস্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে ' 
ফিরাইতেছেন, ঘুরাইতেছেন, উদ্দেশ্ট বিশেষে চালিত করিতেছেন-- 


ঈশ্বর বর্বভূতানাং হদ্দেশেহজুণি তিষ্ঠতি ! 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রীরূটানি মায়য়! ॥ 
"গীতা 
সত্যই, কেবল তাহার শরণাপন্ন হইলে পণ শাস্তলাভ--নাহঃ পস্তা বিদ্যতেহ্যনায়। 
নতুবা আর অন্য উপায় নাই। 
যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রতীকাবলম্বনে শ্রীভগবচ্ছক্তি মানবনয়নে . প্রকাশিতা। হইয়াঁ- 

ছেন। বৈদিক যুগের তেত্রিশটি দেবপ্রত্তীক এইরূপে পৌরাণিক যুগে তিন শত তোত্রশ 
কোটি দেবপ্রতীকে পরিণত ! তাই বলিয়া! কেহ বাঁ অগ্রমান করেন, এ তিন শত 
তেত্রিশ কোটি দ্বেবকুলের প্রত্যেকেই এক সময়ে সমভাবে মানবমনে আপন আপন 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্মেতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিন ভিন্ন কালে 
ভিন্ন ভিন্ন দ্বেবপ্রতীকোপাসন প্রবতিত হইয়া ভারতে পুজালাঁভ করিয়৷ মানবের 
ধর্মল[ভের সহায়ক হইয়াছিল । মন্ত্রশাস্ত্াি পাঠে এরূপ কত দেবতার নামমাত্র কেবল 


১৪১ 


প্রাণ্ড হওয়। যায়। তাহাদের ধ্যান এবং পুজাপদ্ধতিপকল বর্তমানে লৌপ পাইয়াছে। 
তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে এ সকল দেবতার পৃজাপ্রচার এখনও দেখিতে পাওয়' 
যায়। ভারতের ধর্মপ্রচারক যে বহু প্রাচীন যুগে এ সকল দেবপুঙ্জা ভারত হইতে 
উক্ত প্রদেশনকলে লইয়! গিয়াছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। 

বৌদ্ধমুগে শতদলে আসীন উজ্জপ বুদ্ধযৃত্তিই প্রতীকবূপে উত্তর ভারতের অনেক, 
স্থলে অবলম্থিত হয়। ক্রমে উহাই শতদল-মধ্যবর্তা উজ্জলালোকে ব৷ পদ্নাস্তর্গত 
উজ্জললকিরণবর্ধী মণিখণ্ডে পরিণত হয়। তিব্বরতে এব অন্তান্ত বৌদ্ধদেশে এখনও 
উহ্হাই যে সাধকের ধ্যানাবলম্থন, তাহা “& মণিপন্ধে হু” ইত্যাদি মন্্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত । 

বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের স্যায় শরীরাভ্যন্তরীণ নান। পদ্দার্থও প্রতীকরূপে কালে 
অবলম্িত হইয়াছিল। তাহার ক্তকণগুণি এখনও বর্তমান এবং কতকপ্ড ল অধুন। 
লোপ পাইয়াছে। হৃদয়পুগুরীকের মধ্যগত উজ্জ্বল আকাশ ব৷ “দহর1কাশ” নয্ননাস্তব্তা 
ছায়! ব৷ “ছায়াপুকষ” ইত্যাদি এঁবপে এককালে প্রতীকবূপে অব্লশ্থিত হইয়াছিল-- 
তাহার প্রমাঁণ পাওয়। যায়। শ্রশঙ্করাচার্ষের বেদান্তভাস্তে ই সকলের বিশেষ উল্লেখ 
থাকায় কালে উহাদের পুঁজ] প্রচলন থাক স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম--এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকটি এবং অন্ন, প্রাণ, মন 
প্রভৃতিও যে কালে স্ক্রদর্শী মানব কর্তৃক ব্রহ্ম প্রতীকরূপে অবলদ্বিত ও উপাসিত হয়-_ 
এ বিষয়ের প্রমাণও উপনিষৎ নিবদ্ধ “কং ব্রদন্বেত্যুপাসীত”, *্খং ব্রহ্ম”, “অগ্নং ব্রহ্ম” 
ইত্যাদি বছাবধ রচনাবলীতে উপলব্ধি হয়। শব্বপ্রতীক নুস্ম হইতে ্ুক্্তরভাবে 
আলোচিত হইয়া ক্রমে মাওুক্যোপনিষৎনিবদ্ধ গন্ভীর প্রণবতৰ এবং নামত্রদ্মবাদে 
পর্যবসিত হয়, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত মনোগত পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবের নিগৃঢ় নিত্য সন্বদ্ধ আলোচন। করিয়াই কালে এ বাদের উৎপাত্ত হয় এবং 
ক্রমে উহ বিশাল কায়। ধারণ কবিয়। নাদ বা শব হইতে জগদুৎপত্তি নির্ধারিত করে। 

বাহান্তরভের্ধে কত প্রতীকের ষে এইরূপে কালে কালে উদয় হইয়াছিল, তাহার 
সংখ্যা হওয়া স্ৃকঠিন ; এ সমস্ত প্রত্তীকের অবলম্বনে থে যে শক্ত-প্রকাশ মানব 
অঙ্ভব করিত, এক মহান ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া! কালে সে সকলকে তাহারই 
বিভূতিরূপে গণনা করিতে শিখিল। গীতার দশমাধ্যামে ভগবান শ্রীকু্ণ যে যে পদার্থে 
যেয়ে ভগবদ্বিভূতি দর্শনের উপদ্দেশ অর্জুনকে কবিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই 
প্রাচীনকালে পৃথক পূজ। পাইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় । 

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাহ্‌ প্রতীকসমুদবয় একত্রীভূত হইয়। এক বিরাঁট দেবতন্থুতে এবং 
খণ্ড খণ্ড আস্তর প্রতীকসমূহ নমষ্টিভূত হইয়া এক মহান্‌ আস্তর প্রতীকে কালে পর্য- 
খসিত হইল-_মানব বিশ্ববির/ট এবং কুল-কুগুপিনীশক্তির উপাসন। করিতে শিখিল। 
তত্দালোচন1 আমাঁদের অন্য সময়ে করিবার ইচ্ছা রহিল। 
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পঞ্চম গুস্ভাব 
শাক্তিপ্রতীক- নারী 


সহম্ব সহশ্র বৎসরেরও পূর্বের কথা ইত্বিহাসের তখন জন্মই হয় নাই। তবে 
কালনির্ঁয় আর করিবে কে? জগতের সেই প্রাচীন যুগে অতি প্রাচীন কাহিনী 
সম্বদ্ধে ইওরোপের বর্তমান কালের পুরাঁপজ্ঞ হুতকুল 9700911070568100ে ) 
এই কথ বলিয়! থাকেন । 

বর্বরজগৎ তখন অজ্ঞানপ্রস্থত নিবিড় অমানিশা-সমাচ্ছপ্ন। যেদিকে যতদুর দেখ, 
তমঃশক্তির সহিত রজঃশক্তির ঘোরতর ছন্দ চলিয়াছে। মানবের মাংসপিগওময় সবল 
দেহাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ শত্তিসম্পন্ন অথচ তাদত্তর্গত মনের ন্যায়, বহিঃপ্রক্কা তর স্থল 
সথ্টির অন্তর্গত অেষ্ঠ হষ্টি--মানব-মানবীকে অধিকার করিয়াই পুরোক্ত ছন্দ বিশেষভাবে 
প্রকাশিত । প্রথম ক্ষুধার তাড়না, ছ্িতীয় অত্যধিক শীত, বাত, উষ্ণতাঁদি ও বন্ধ 
পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষী করিবার চেষ্টা, তৃতীয় আসঙ্গলিপ্স। প্রভৃতি নান। 
প্রেরণায় মানব-মানবীর অস্রনিহিত রজোণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উ,দ্ধ এবং জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারের নিমিত্ত ফলমূল অন্বেষিত হইল; যখন তাহা 
জোটা কঠিন হইল, তখন পশু-বধ ও মাংস ভোঁজন চলিতে লাগিল। গিরিগুহা, 
মৃত্ুপাদদিঝ সন্ধান এবং পরে শীতনিবারণ ও বাসের জন্য ত্দনৃকরণে পূর্ণাচ্ছাদন রচিত 
হইল । হে দেবি মানবি, তমোগ্ুণময়ী হইয়া আত্রম্বরূপ প্রকাশিত করিলেও তখন 
হইতেই তুমি সেই বর্বর নরের সহচরী। 

ক্রমে অনিশ্চিত খাছ সঞ্চয়কে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্ত পশু পালন-বৃত্তির প্রারস্ত | 

মানবকুল তখন পুবাপেক্ষা অনেক বিসভৃত। কিন্তৃত্রী বিস্তারে এখনকার স্তায় বিবাহ- 
প্রথার নামগঞ্ধও নাই। আসজগলি"সাই সে লম্মিলনে প্রজাপতি, কামই পুরোহিত এবং 
ছল-বল-কৌশলাদিই উহার মূলমন্ত্র! উহার কতকাল পরেও “দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ' 
প্রভৃ(ত নিয়মে এবং অতিবুদ্ধ মুর নয় প্রকারের বিবাহ এবং নয় প্রকার পুত্রের কথা 
লিপিবদ্ধ রাতেও পূর্বোক্ত বিষয় প্রমাণেত। নৃহবংশীয় লটের দুহিতাঘয় অপর পাত্রের 
অভাব দেখিয়া! পিতাকেই মধুপানে মত্ত করিয়। গর্ভধারণ করিলেন ।* এরূপ আঁরও 
কত বিসদ্বশ সম্মিলনে যে মানবকুলের প্রথম বিস্তৃতি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিত্য 
নিবিকার ঈশ্বর ভিন্ন, সে সকল বিপরীত সম্মিলন সম্মুখে দেখিলে আমাদের ন্যায় সামান্ঠ 
জীবের কাহার মন না অদদীম লঙ্জ। ও দ্বণায় ভিয়মাণ হইয়া সমগ্র মন্তুযাজাতকেই শত 
ধিক্কার প্রধান করিবে । 

এইবার এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টা মানবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ করিতে 
লীগিল। বন্ত পশুকুল স্বজাতির সহিত একত্র দলবদ্ধ থাকায় পরস্পরের কত সহায় হয় 
দেখিয়! এবং একাকী অপর বর্বর মানব ও হিং শ্বাপদকুলের হস্থ হইতে নিজ সহচরী 
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ও পঞ্ড প্রভৃতিকে রক্ষা! করিতে যাইয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া মানব বুবিল একত্র 
চেষ্টায় বলবৃদ্ধিৎ একত্র বাসে বিশেষ লাভ । তখন মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র, ্ষুপ্র মগ্ডলীতে 
আপনাকে নিবদ্ধ করিল এবং মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তিসকলের একত্র পশ্তগারণ এবং 
রাত্রিকালে একই স্থানে পশুবন্ধন করাঁয় একত্র বাসের প্রথ! প্রচলিত হইল। মগুলী- 
মধ্যগত সবণপেক্ষ। বলবুদ্ধিশালী পুকষের অন্য সকলের উপর প্রস্থৃত্ব বিস্তৃত হইল এবং 
তাহারই নামে মণ্ডলী সবর পরিচিত হওয়াতে “গোত্র সকলের উৎপত্তি হইল। 
গোত্রস্থ প্রত্যেক নারীই তখন গোত্রপতির বিশেষভাবে এবং গোত্র-মধ্যগত অপর 
সকল পুরুষের সমভাঁবে উপভোগের পদার্থ বলিগ্না পরিগণিত হইল । এইরূপে গোত্রের 
সহিতই নারীর প্রথম বিবাহদন্বন্ধ স্থাপিত হইল। দ্রৌপদীরূপিধী নারী তখন এককালে 
শত পতির মনোরঞ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন । অপহায় একক নরের সমন্খছুঃখভাগিনী 
পূর্বসহচরী তখন মগ্ডলীবলপুষ্ট দপিত মানবের পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-কুশল1 পরাধীন 
দাসীমাত্রে পরিণত হইলেন । 
তখন গোত্রসকল আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্বী হইয়া উঠিল । এক গোত্র অপর গোত্রের 
নারী ও গোধন যখনই পারিল ছলে বলে আত্মসাৎ করিতে লাগিল এবং কখন বা 
যুদ্ধবিগ্রহে অপন্ন গোত্রস্থ সকল পুরুষের নিধনসাধন করিয়া তাহাদের যাবতীয় নারী ও 
পণ্ড অধিকাঁর করিয়া বসিল। এরূপে অনেক গোত্রের নাম পর্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
অসহায়! অব্ল। নাবী তখন বলবান মানব-হস্তের ক্রীড়াপুস্তলি হইলেন। দেবরাজ্জী 
শচীর স্তায় যখন যে ইন্ত্রত্ব লাভ করিল, হাম্যমুখে তাহারই বামে তখন উপবেশন 
করিয়! তাহারই মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
এইবার পশু কুলের পালন ও খাগ্যসংগ্রহে সদলবলে দুরসঞ্চারী গোত্রকুল পশু- 
প্রয়োজনীয় খাছ্য-উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। এইরূপে কৃষির উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিস্তার 
হুইয়া নিয়ত পর্যটনশীল অনিশ্চিতাবাসস্থান মানবমগ্ডলীসকলকে বিশেষ বিশেষ জনপদে 
আবদ্ধ করিয়া! ফেলিল। পল্লীগ্রামসমূহের উৎপত্তিতে ক্রমে দেশসকলের সুচনা হইল । 
কিন্ত মানবের অবস্থার উন্নতি হইলে কি হইবে? হে দেবি মানবি, তোমার অবস্থার 
পরিবঙন হইল ন1। দ্ানী দাসীই বহিল। পশু প্রভৃতি ধনের গ্ঠায় সৌন্দর্যভূষিতা 
নারী পাশববপরৃপ্ত মানব-প্রভুর অন্যতম রত্বমধ্যেই পরিগণিতা রহিলেন। 
হরমে বছু গোত্রসযূহ একই স্বার্থচেষ্টায় একত্র মিলিত হইয়া “হুমের” জাতির অভ্যুদয় 
এবং কালে বাবিলে সাহ্রাজ্যস্থাপন । দমুজি ও আছুনেইয়ের পুজী প্রচারে সকাম 
প্রবৃত্তিমার্গের পূজার চুড়ান্ত অভিনয়। জীবন্যটতে প্রয়োজনীয়তা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া 
তন্রশান্ত্রে “পিতৃমুখ ও খাতৃমুখ' স্বরূপে বণিত যোনি ও লিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি প্রবতিত 
হুইল। দেবীমন্দিরে পূর্বাপরিচিত পুরুষান্কে শয্যা-লাভ-কর-রূপ নারীর বিবাহ-প্রথা 
প্রচলিত হইল । 
নিম্নত বর্ধমান “ম্মের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাদের “হুজল। সৃফলা' ভূমি- 
বিশেষের অস্থেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রপুংচিহ্ের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ 
“করিল। অনেককাল সমৃষ্থিশ্যালী হইয়া ঘভারতে বাসের পর উহ্থারই এক শাখা আবার 
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মালাবার উপকৃল হুইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদতীরে অপর এক বৃহৎ, 
সাজজাজোর সুচনা! করিপ। এইরূপে ধন-ধান্ত-সম্পদ্ব-গৌববে পুর্বাপেক্ষা। মানবের 
অনেক পদরুদ্ধি হুইল । মানবীর অস্তণিহিতা দৈবী শক্তিও মানবের স্বীয় অবস্থোন্নতি- 
প্রবাত্তর উত্তেজিক। হুইয়! সববকাল সঙ্গে বাস ও তাহার সন্তান-সন্ততি ধনজনাদ্ পালন 
ও রক্ষণে সহায়তা করিয়া! সেই প্রা্ীন যুগেই পৃথিবীর বহস্থানে বহুভাবে বহুজন দ্বারা 
সকাম ভক্তির সহিত পৃজিতা ও উপানসিতা৷ হইলেন । জে উপাদনার মৃলমন্ত্র-- মানবের 
স্বার্থ-সুখান্বেষণ, সে দেবীর 'প্রয়োজন--মামবের ভোগ-তৃপ্তি প্যস্ত। কিন্তু এরূপ হইলে 
কি হয়? ছুর্গন্ধাবিল পক্কাশ্রয়ে মধুগন্ধসমাকুল ফুল্প দেবভোগ্য শতদলের ন্যায় মানবের এ 
ইন্জিয়হখৈষণা, ভোগৈষণা' ও আসঙ্গ-লিপ্সাপুর্ণ সাগ্রহ সকাম ভ।ক্ত হইতেই কালে 
মানবমন নারী প্র।তমায় জগধ্ার হলাঁদনী শত্তির উপাসন। করিতে শি।খল। 
ব্রি্গং-প্রসবিনী শক্তিকে কালে বিরাট নাবীমৃতিষ্বরপে কল্পনা কয়িয়া তদণলম্বনে 
জগন্নাতার উপাসন। করিয়া কৃতার্থ হইতে শিখিল। 
প্রবৃত্তির জটিলারণ্যে মানৰ যখন এরূপে দিঙনির্ণয়ে অনমর্থ হইতেছিল, মানবীর 

শরীরমনের কমনীয় কাস্তিকলায় সম্যগাকুষ্ট হই্যাও যখন সে তাহার ভিতর “স্ধকোটি- 
প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি-সুশীতল” দেখীযূততির সাক্ষাৎ পাইতেছিল না, তখন ভারতের 
দেবকুল দেবদ্রমপরিশো[ভত অভ্রভের্দী হিমাচলশৃক্ষে জগতের যাবতীয় নারাশরীরমনের 
সমষ্রিগঠিতা হৈমবতী উমার উজ্জল কাঞ্চনগৌরমৃতির প্রথম সন্দর্শনে ধন হইলেন । 
দেবঙ্গগৎ স্তরিতহদয়ে বালবরূপিণী অনস্তকোটিবদ্মাগুপ্রসবিনী ত্রহ্মশর্তি দেব! 
মানবীকে নীলাম্বরে সথখাসীনা দবোখলেন এবং তীাহারই শ্রীমুখ হইতে তাহার মহিমাবানী 
শ্রবন করিলেন-- 

অহং রাষ্ট্রী সগমনী বস্থনাং 

চিকিতুষী প্রথম! যজিয়ানাম্‌ 

ঙঁ ক 

ময়া সোহম্নমত্তি যে। বিপশ্ঠতি 

যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃনোত্যুক্তমূ। 

অমস্তবো মাং ত উপক্ষিম়স্তি 

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে ব্দামি॥ 

ফা ফু চে 

যং কাময়ে 'তং তমুগ্রং কণোমি 

তং ব্রহ্মাণং তম্ববিং তং নুমেধাঁম্‌। 

--খাকু দেবীন্্ 


অর্থাৎ আমিই সমগ্র জগতের রাজী, আমার উপাসুকেরাই বিভুতি-সম্পন্ন হয়; আঠিই 
্রন্ধা এবং ব্রদ্মজ্ঞানসম্পন্না, সকল যক্কে আমারই প্রথম পৃজাধিকার , দর্শন, শ্রবণ, 
অগ্নগ্রহণ ও শ্বাসপ্রশ্থাসাদি প্রাণিজগত্ডের সমগ্র ব]াপার আমার শরতিতেই সম্পাদিত 
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হয়; সংসারে যে কোন ব্যক্তি শ্ুদ্ধভাবে আমার উপাসনা না করিয়া আমার অবন্ধ। 
করে, সে দিন দিন ক্ষীণ ওকালে বিনষ্ট হয়; হে সখে, অবাইত হইগ্না যাহা বলিতেছি 
শ্রবণ কর--শ্রদ্ধার দ্বার! যে ব্রব্ববস্তর সন্দর্শন লাভ হগ্র,। আমিই তাহা; আমার 
কপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে); আমার কৃপা-কটাক্ষে ই পুক্ষ-ত্রষ্টী, খধি এবং 
সুক্মবুদ্ধিমম্পন্ন হয় । 
দেবকুল হইতেই ভারতের মন্র্টা খষিকুলে নাবীঘৃতির কামগন্ধহীল পৃগীর প্রথম 
প্রচার। উপ'নধৎ-প্রাণ খধি দেবীমাইমা প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অগুভব করিয়। 
গাহিলেন- 
অজাঁমেকাঁং লোহিতশ্ুক্রকৃষ্তীং 
বহবীঃ প্রজা: স্থজমাঁন'ং সবপাঃ। 
অজে। হোকো জুষমাণোহগ্কুশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোহন্ঃ ॥ 
---শ্বেতাশ্বতর 
-শুক্ককৃঞত করবর্া, সহরক্গস্তমোগ্তণমবী, অনগ্নপস্তাব! এক অপূর্ব নারী অনন্ঠনগ্ভব এক 
পুষের সইত সংঘুক্তা থাকিনা আপনার অগ্ন্রপ বহপ্রকারের প্রঙ্গামকল কৃঞ্জন 
করিতেন- ইত্যাদি । 
আক্মন্ব্ূপে ব্্নাণা দেবীর মহিম! প্রত্যক্ষ করিয়াই তিন শিক্ষ। দিলেন: “নবা 
অরে জারাধৈ কানার জার প্রি ভবত্যান্নণন্ত কামার জান! প্রিত/ভনউত ।৮- 
বুহদীরণযক, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ত্রান্ষণ, ৫ | 
--জীয়ার ভিতরে আম্মধরূপিশী দেবী বর্তমান] ব্লিপ্নাই লোকের জায।কে এত প্রিয় 
| লিয়া বোধ হয়। 
ঝষদিগের পদ!হ্সরণে কৃতার্থ হইম্া অতি বৃদ্ধ মধ আবার গাহিলেন_-. 


দবিধাক স্থাত্মনে। দ্েহমর্ধেন পুরুষইভবৎ। 
অর্ধেন নারী ভন্যাং স বিরাঁজমন্থজৎ প্রঃ ॥ 
মন্থলংহিতা, ১৩২ 
--হ্থ্টর পূর্বে ঈশ্বর আপনাকে ছুইন্ডাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ এবং 
অপরাংশে নারীমৃত্তি পারগ্রহ করিলেন ও সঙ্কত হইলেন। অতঃপর সেই নারী বিরাটু 
ব্রদ্ধাগুকে নিজ শরীর বলিনা বোধ করিতেছেন যে পুক্ষ তাহাকে প্রনব করিলেন । 
বলদৃত্ত মানব এতকাল আপন স্থথের জন্য, আপন স্বার্থের জন্যই নারীর পালন ও 
রক্ষন করিতেছিপ; বুদ্ধ মধ তাহাকে এখন নারীকে সহ্ধনিণীজ্ঞানে সম্মানের চক্ষে 
দেখিতে শিখাইয়! তাহাকে নারীপুঞ্জায় আর এক পদ অগ্রসর করিলেন। 


য্ত্র না্স্ত পৃন্ধ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রৈতান্ত ন পৃজান্তে সর্ধান্তব্রাফলাঃ ক্রিয়াং ॥ 
“সমন, অঃঙ 


_-ষে গৃহে নারীগণ পূজিত হন, সেই গৃহে দেবতাঁসকলও সানন্দে আগমন করেন; 
আর যে গৃহে নারীগণ বহমান লাভ না করেন, সে গৃহে দেবতা দিগের উদ্দেশ্ঠে অনুষ্টিত 
যাগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়্াই সুফল প্রসব করে না। 

এইরূপে ভারতের আর্ধগৌরব খধিকুলই জগতে নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও 
প্রচার করিলেন । সকাম জগৎ নির্বাক এ উদ্দগ্রীব হইয়! তাহাদের সেই পুতনাণী শ্রবণ 
করিল -মোহিতচিত্ত নারী প্রতীকে কামগন্ধমাত্রহীন মাতৃপুজার, দেবীপুজার তাহাদের 
সেই আয়োজন দেখিতে থাকিল এবং মুগ্ধ হইয়া তাহাদের যথাসম্ভব পদা্টসরণ করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইল । হে দেবি মানবি, এইরূপে ভারতই তোমার দেবীমূত্তির নিষ্কাম 
পূজা জগতে প্রথম করিয়া ধন্ত হইল, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ভারত সেই 
দিন হইতেই তোমায় কুলদেবীপে গৃহে গৃহে পুজা ও সম্মান করিতে থাকিল। 

সে সম্মান, সে শ্রদ্ধা ও পুজার ফল ভারত প্রত্যক্ষ পাইল। সীতা, সাবিত্রী, 
দ্রৌপদী, দময়স্তী গ্রভৃতী হ্ীসৌনর্যভূ বিতা উজ্জল দেবী প্রতিমীসকল সর্বাগ্রে ভারতে 
পদার্পণ করিয়া দেশ পবিত্র করিলেন, পুণাময় ধরমক্ষেত্রে পরিণত করিলেন । হে ভারত- 
সন্তান, বৈদেশিক অন্ুকরণে আজ কিনা তুমি নিজ কুললক্ষ্মীর চরিত্র ও জীবনগঠনে 
অগ্রসর ! অদ্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবৃদ্ধি বর্ধব, তোলার আধ্যান্মিক দৃষ্টির কি 
অবনত্তিই হইয়াছে ! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিডাঞ্জন নয়ন হইতে অপশ্থত 
করিয়া ভূতঙগ্গগতে দৃষ্টপাত কর, দেখিবে জগতের আদর্শস্থানীয় দিবা-নারীকুল একমাত্র 
ভারতেই হিমাচলন্তরের স্যায় অগুল্লক্ঘণীন্ন শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে 
দণ্ডারমান।! তাহাদের পদরঙজে কেবল ভারত নহে, কিন্তু সান্ধিদ্বীপা সকাননা নগগ্রা 
পৃথিবীই সর্বকালের জন্য ধন্া ও সগৌরবা হইব্বাছেন। যুঢ়, ভাব দেখি, ভারতের 
মৃন্তিকা_যাহাতে তোমার ও তোমার কুললক্মীর শদীরমন গঠিত হইয়াছে, ভারতের 
ধূলি_-যাহা তোমার ও তাহার অঙ্গে আটশশব লাগিনা শরীর দৃঃ কবিয়াছে, তাহা 
সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধিকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্ত-থরণী বিধুওপ্রক্া। ধৰপ্রাণা অহল্যাবাইঈ 
বা চিতোরের বীব-রমণীকুলের দেবারাঁধ্য পদম্পর্শে পবত্রীকৃত | ভাব দেখি, ভারতের 
বাযু--যাহা প্রতি নি-শ্বামে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া! শরীর পু করিতেছে, 
তাহা এ সকল দেবাীদিগের পবিত্র হ্ুদয়ে যুগে যুগে প্রবেশনাভ ও ক্রীড়া করিয়া 
তাহাদের পবিভ্রতীয় ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ।-দেখিবে, তোনার এ 
পাশ্চাত্য মোহ মরুমরীচিক্কার তাস কোথান্ন স র্| গিয়াছে; আর উহা জলশূন্য বিন 
মরুতে তোমাদের জলের প্রত্যাশায় ঘুরাইতে পারিবে ন।। তোমার জগন্মাতারু 
নারীকুলের উপর, বিশেষতঃ ভারতের বমণীকুলেক উপর হয়ের ভর্টি"প্রেম উলিত 
হইয়া তোমাকে আবার যধার্থ মন্ুন্যহে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমব কুলপত্মীকে 
সাক্ষাৎ দবেবীপ্রতিষার পরিণত করিবে। 

নারীর ভিতর জগৎপ্রন্থতির বিশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ অন্ুক্ব করিয্নীই ভারতের 
দিবাধর্শনসম্পর খধিকুল মুক্তকঠঠে ঘোষণ। করিয়াছেন--নারী বুদ্ধিন্পা শক্তিরূপা, 
জগজ্জননীর হলাদিনী, হুষ্ষনী ও পাঁলনী শক্তির জীবন্ত প্রতিযাস্বরপ। এ প্রত্যক্ষা- 
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মৃতব সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে কিন্তু সাধকের অনেককালব্যাপিনী সাধনার যে আবশ্বাক 
হইয়াছিল, ইহা নিংসন্দেছ। বৈদিক গুঁপনিষদিক ও দার্শনিক খুগে নারী-উপাসনার 
সহিত বৌদ্ধ ও তাস্ছিকঘুগের এ বিষয়ের তুলনায় আলোচন। করিলে উহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় । 

বৈদিক ওপনিষদিক যুগের নীরী-উপাসন! ধীর, স্থির, শাস্ত ভাবের । উহাতে 
উদ্নত্ত প্রবাহের তাণ্বগতি নাই, অথবা ভীষণ আবর্তের প্রসারে উপাসকের চিন্তবিভ্রম 
উৎপন্ন করিয়া চিরকালের মতো নিমগ্ন করিবার প্রভাব নাই। বৈদিক ধাধি পুরুষ- 
শরীরের গ্ভায় নারীশব্ীরেও সমভাবে আম্বীর বিকাশ অবলোকন করিয়া সর্ববিষয়ে 
পুরুষের স হত নারীকে সমাঁনাধিকার প্রদান করিয়া তাহার পৃজ। ও সন্মান কারিলেন। 
পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুকষের ন্যায় অতীন্দরিয় 
দিব্যদৃষ্টিসম্পণা হইয়া! খধিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন । 
খক্‌ প্রভৃতি সংহিতা এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে নারীঞধিকুলের উল্লেখ, জনকাদি 
রাঙ্গার সতায় ধর্মবিচারে গাগীপ্রমুখ নারীগণের পুরুষের স।হত সমভাবে যোগদানের 
উল্লেখ এবং অশ্বমেধাদদি যক্রঞ্ষিয়ায় রাজাব সহিত রাণীরও যোগদানের উল্লেখ থাকাই 
প্র বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ । এ তো গেল আধ্যাত্মিক জগতেব কথা। ব্যবহারিক জগতে 
নারীকুল পুঝধের সহিত যে বৈরিক যুগে সম সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়েরও বহু 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের কথায় কেহ যেন ইহা না বুঝিয়! বসেন ঘষে, 
সংসারের কতকগুলি কার্ধে যে না্রীকলেরই ম্বভাবগত বিশেষাধিকার, এ কথা বৈদিক 
যুগে স্বীকৃত হইত না। উহা! সর্বযুগেই ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরেও হুইবে। 
তবে পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীষ্ট জন্মিবার পাচ ছয় শতাবধীর পর পর্যস্তও যেমন নারী- 
জাতিকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাহাদের ভিতর আত্মার অস্তিত্বই নাই, তাহার। পুকষের 
নায় কোনরূপ বিষয়সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে ইত্যাদি বিসদৃশ 
কথার স্বীকার এবং তব কার্ধও সমাজের সর্ববিভাগে অনুষ্ঠিত হইত, বৈদিক যুগ 
হইতে কখনও যে ভীরতে এরূপ মত প্রচার ও কার্ধাহুষ্টান হইয়াছিল, এবিষযের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না । 

আবার বৈদিক যুগের বিবাহপ্রথায় কুমারীকন্তার মাতৃত্বশক্তিবিকাশের অধিকারিণী 
হইবার প্রথম পরিচয়প্রার্চিমাত্র প্গর্ভং দেছি সিনীবালি” ইত্যার্দি মন্ত্রে তাহার 
'মাতৃমুখের' পুজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, একাল হইতেই ভারত নারীতে 
মাতৃপূজ1 করিয়া আমিতেছে। মাতুমুখ বা স্ত্রীচিহ্ের বেদোকত এ পুজা যে দ্রাবিড়" 
জাতির মধ্যগত ভ্ত্রীচিহ্থের পৃজার বা তন্োল্লিখিত মাতৃমুখের পুজার ন্তায় ছিল না, ইহা 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদ্দেশ্তের গ্রভেদ দেখিয়।ই প্র কথা অন্মিত হয়। বৈদিকী 
পূজার উদদেশ্ত, কেবলমাত্র মাতৃত্ব-শক্তির সক্গান ; প্রাচীন দ্রাধিড়ী অন্ষ্ঠানসকলের 
উদ্দেশ্বা কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়] প্রকাশিত। নারীশাব্তরই পূজা এবং তাগ্রিকী 
সুজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়৷ উভযনভাবে প্রকা'শত। নারীশ(শুরই শহিমা-প্রচার। 

বেদে এরূপে নারীর মাতৃতশরতিন্ন পুজাবিধান অল্লবিস্তর প্রার্থ হইন্দেও দ্রাবিড় 
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জাতির ন্যায় শ্ত্রী-পুংচিন্বের উপাসনার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। পুজ্যপাদ 
স্বাষী বিবেকানন্দ বলিতেন, এঁ উপাসনা স্থুমের এবং তঙচ্ছাখ দ্রাবিড় জাতিরই নিজন্ব 
--বৈদ্িক আর্ধদ্িগের নহে ; নতুবা বেদেই উহ্থার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও 
বলিতেন, লিঙ্কবাইত শৈবসম্প্রদায় লিঙ্গোপাসন বেদবিরদ্ধ নহে এবং অথর্ববেদনিবদ্ধ 
সুপস্কভ্ভের (স্তস্তের ) উপাসনাই লিঙ্কোপাসনা বলিয়। প্রচার করিয়াছেন। কিন্ত 
অনুধাবন করিয়! দেখিলে একথা সত্য বলিয় বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ যদি 
এরূপই হইবে, তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুংচিহ্র পুজা-পরিচায়ক কোনও 
মন্ত্রবিধানাদি প্রমাণ-ম্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবালঙ্গের পুজা যে পুংচিহ্ের 
উপাসন! নহে, তাহার অন্য প্রমাণ উহার পৃজাকালে পুজজকের 'ধ্যায়োন্তং মহেশং 
রজ্জতগিরিনিতং চারুচন্দ্রাবতংসং ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা। এজনা বেদোক 
বপ্রাচীন শ্রিবপৃজীর এবং বৌদ্ধযুগের ভপসমূহের সাহত স'ঘোগ করিয়াই যে কালে 
বর্তমান লিঙ্গোপাসনা প্রবতিত হইয়াছে, ইহাই স্বামীজণ যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন । 
জায়ার (ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নাবাশত্তির দ্রাবিভী অনুকরণে পুজা বৌদ্বযুগেই 
ভারতে প্রথম গুবেশলাভ করিয়াছিল; এবং কোনও নৃততন ভাবের প্রথমোদয়ে লোকে 
যেমন উহ্াবেই সংেসবা ভাবিয়া সংত্র সকল কাধেই উহার সংযোগ ও অঙ্ুষ্ঠান করিয়া 
থাকে, গায় সঃগ্র ভাত ব্]াপিয়। তদহুরূপ ভাবের তচ্ষ্ঠান ইইয়াছিল। সেজন্তই 
দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদযুগের তত্ত্রসকলের শিক্ষা-সকল রমণীর 1ভতর কেবলমাত্র 
শক্তির সম্মাননা করা । সংযমী পুরুষসকলের এ শিক্ষায় কোনও ক্ষতি হইল না বটে-- 
কিন্ত এঞপ সংযমী পুক্ণষ কোনও জাতিবিশেষের ভিতর কয়ট। দেখিতে প1ওয়। যায়? 
ইন্দ্িযপরব্শ অসংযমী ইত্ডর-সাধারণ খানব এ শিক্ষ। স্থলভাবে গ্রহণ করিয়া বৌদ্বযুগের 
শেষভাগে ভারতে যে কি অনাচার ব্যভিচারের শ্োত প্রবাহিত কৰিয়ছিল, তাহার 
আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং দাক্ষিণাতে)র মন্দিরগাত্রস্থ বিপরীত পশুভাবনচক 
সৃতিগ(লতে দেখিতে পাওয়| যায়। ভারতের তত্্কার সেজন); অতি সাবধানে 
আধকাধিভেদে ফমগীর জায়াভাবের উপাসনার প্রবর্তন করিয়া এবং বেদের অনুগামী 
হুইদ্া জনসাধারণে রমণীর মাতৃভাবের পুজারই বহুল প্রচার করিয়া বৌদ্বযুগের & দোষ 
পরিহার কবিলেন। পর্চম'-কার-সংযুক্ত তঙ্োক্ত বীরভাবের পূজা, যাহা সাধারগতঃ 
বামাচার বলিম্না কথিত হইয়া থাকে, তাহাতেই নারীর জায়াভাবের উপাসনা যে নিবদ্ধ 
রহিয়াছে, একথ। আর বলিতে হইবে না। এ বীরভাব্র প্রয়োগকুশল সিদ্ধগুরু এবং 
অনুষ্ঠানকুশল সংঘমী শ্রদ্ধাবান সাধক--উভয়ই বিরল। উপযুক্ত গুরুলাভ করিয়া 
বিবাহিত ব্যসির এ ভাবের উপাসনায় উন্নাতিলাভ হুইতে পারে; কিন্ত ধাহার। 
দারপরিগ্রহ বরেন নাই, তাহাদের এ ভাবের উপাসনায় সহসা অগ্রসর হইলে পথত্রষ্ট 
হইয়া পতন হুইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । সিদ্ধগুরু-সহায়ে সংযমী ব্যভিই কেবলমান্ত এ 
ভাবের উপাসনায় |সছকাম এবং উন্নত হুইয়] থাকেন আমাদের সবদ। মনে লাখ! উ/চত) 
'বামাচার শব্দের অর্থ বুবিলেই আমাদের পুর্বোত্ত কথা সহজে হদয়ঙম ছইবে। 
“বাম' শব্দ এখানে বপরী'ত, অর্থবঝাচক | অর্থ।ৎ পঞ্চম'-কারাদি পদ্দার্থগ্রহণে ইর্ডর- 
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সাধারণে যে প্রকার উন্নণ্তবৎ অসংযত 'আচরণ করিয়া থাকে, তথ্বিপরীত আচরণযুক্ত 
হইয়! পর্ণসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাধককে শিক্ষ। দেওয়াই বামাচাবের উদ্দেস্ঠ। 
অথব] এ সকল পদার্থের গ্রহণে ইতর-সাঁধারণ মানবের অধর্মভাবেরই উদ্দীপনা হইয়। 
থাকে , তদপ না হইয়। য।হাতে স্থপ্ত। কৃগুলিনী শক্তি জাগরিত। হুইধা সাধককে 
অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্মভাব আনিষা দেয়, তাহাই বই আচারের লক্ষ্য । আবার 
তন্ত্র বপেণ, কুগুলিনী শক্তি জাগবিতা হইয়া! মস্তকস্থ সহম্লারে উঠিবার সময মূলাধার 
হইতে আরম করিযা প্রতি চজ্কে বামাবর্তে পরিবেষ্টণ এবং তক্চগ্রস্থ বর্ণসকলকে 
নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন এব, সমাধি ভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেকচঞ্ছে 
সা সবার সময় প্রতি চঞ্কে বিপরীতভাবে অথবা দক্ষিণাবর্তে পরিঝেষ্টন করিতে 
করিতে নিম নামিয়! আসেন, কৃঙ্লিনী শক্তিকে এ&ঁকপে জনসাধারণে অপরিচিত 
বামাবতে পরিভ্রমণ করাইব! সংশ্বারে উঠাইক্কা সমাধিমগ্র হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, 
তাহাই বামাচার-_ এ শব্দের উহা অন্যতম অর্থ । বামাচার শব্দের তন্্বোন্ত সকল 
অর্থেণ অনগধাবন কণিলে বঝিতে পারা যায়ঃ উদ্দাম উচ্ছৃঙখলতার প্রশ্রয় দেওয়া বামা- 
চাঁবের উদ্দেশ্য নয় ; এবং কঠোরত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্ব-প্রচারিত প্রেমধর্মকে যেমন বমাঁন 
কালের বাবাজী বৈরাগীদে? ব্যাভিচারের জন্য অভিযুক্ত করা যুক্সিযুক্ত নহে, তেমনি 
ধর্মের ণামে অন্রষ্টিত বৌদ্ধঘুগে" এবং বর্তমান কালের ব্যাভিচারসযূহের জন্ত তস্ত্রোন্ত 
বামাচাবকে দৌষী নির্ধাণ করাও যুক্তিযুক্ নহে। 
মানপপ্রকাতর স্বভ।ব পর্যালোচনা করিনা আমর! বামাচারের সম্বন্ধে আর একটি 
কথাও সহজে বুঝিতে পারি । মানবকে ঘে বিষয়টির অগ্র্গান করিতে নিষেধ করা 
যায়, আমাদের মধ্যে এখন বিপরীত প্রক্কতিবিশিষ্ট অনেক লৌক আছে, ঘাহাঁরা সেই 
বিষয়টিই অগ্রে ক'রঘা বসে | বামখার্গ।ন শি্ধ বস্তরমকলেরও ধর্মে একভাবে প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলায়, ্রক্ধপ স্বভাব শঙ্ট লোকনকলের ভিতর পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির উদবের পথ রুদ্ধ 
হইয়। মাঘ এবং ধর্মাচরণ করিতে আপিগ। তাহাদিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়! 
যায় এবং ধর্মাচন্বণ করিতে আপিষা তাহাদিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হুইয় ষায় 
এবং ধর্মাচএণ করিতে আনি । তাহ্যাদ্গকে প্রবু।উব্ন প্রেরণায় মার কপটাচারের আশ্রয় 
লইতে হয় না। বামনার্গে! নন্দাই সাধারণত; শুনিতে পাওয়া যায়। উহাতে থে 
কিছু ভাল আছে, একথা কাহাঁকে৪ বলিতে শুনা যায় না। আবার এ মার্গের 
সাধারণ গর] অ ধকাণী নধাচণ ন। করিয়া! সকলকেই এ পথের উপদেশ করিয়। 
সময়ে সমগে অনেকের পভনের কারণ হইয়াছেন । তজ্ন্ত আবার বামমার্গকেই 
লোকে দৌধী কবিয়াছে। এ সকল কারণেই বামমার্গের আবার সমর্থন করিয়া 
আমাদিগকে পূর্বোক্ত কয়েকটি কথা বপিতে হইল। 
ভারতে তত্ব প্রকপে নারীর মাত ও জায্াৰপ উভভপ্র ভাবের উপাসনার প্রবর্তন! 
করিয়। নারী প্রতীকে বিশ্বঙ্ননীর উপাসনা সর্বাহ্রদম্পন করিলেন ; আর কুম্তকার যেমন 
বাশ, বাখারী, খড়, মুত্তকাদিলহায়ে সন্দর দেবযৃতি গঠন কিম্বা সাধকের পুজার সহায় 
হয়, ভারতের দার্পনিকগণ+, বিশেষ আবার মহামুনি কপিল তদ্গপ প্রকৃতিপুঞ্ষবাদাদি 
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নিজ শিজ মতএচারে তন্বকারের সেই অসিমুণ্-বরাভয়করা, সৌম্যকঠোর, জীধনমৃতা- 
রূপ সর্বপ্রকার বিপত্লীতভাবের সম্মিননভূমিম্বরূপা যাতৃমুত্তি-গঠনে সহায়তা করিলেন। 
তাস্সিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম-সহাষে ভক্তিপুরিতচিত্তে এ যূত্তির প্জ করতে করিতে 
কালে সমা ধস্থ হইয়া! দেখিলেন, বাস্তবিকই সে মৃতি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্বত্র 
ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। অমাধি-সহায়ে স্থূল বিশ্ব হইতে পূথগ ভাবে দুরে অবস্থিত 
হইয়া তান অনন্ত স্থুল ব্রদ্ধাগ্ডের স্ববপাকৃতি দেখিপেন--এক বিরাট শবশিবামূডি ! 
আর উহার ম্ধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন পদার্থ, উহার! সকলেই সেই শবশিবাধ অর্গ- 
প্রত্যঙ্গ নখ-কেশ-লোমাদিবপে নিত্য রিরাপমান ' হধ, বিম্ময়। ভষ প্রভৃতি অনন্থু 
ভাবে তাহার নদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাহার মুখ হইতে প্রথম খাকা নিঃম্থ ত 
হইল-_ 

করালবদনাং ঘোরাং মুণ্ডকেশী” চতুভূ্জাম্‌। 

কালিকাং দক্ষিণা" দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভ ষতাম্‌॥ 


চে স 
এবং সঞ্চিন্তষ়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্‌। 


এইপাপে সমাধিদুখে বা ভাবমুখে প্রত্যক্ষ দশন করিয়াই যে সিঞ্চ সাধকের] বিশ্ব- 
রূপিনী, বিশ্বগন্নীর বিবিধ রূপের 'ও বিবিধ ভাবের ধ্যান ও মন্ত্র" প্রাপ হয়েন। এ 
বিষয়ে নি:সন্দেহ | 

নারীর [বভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চান্তয ব্ প্র।চীনকালে দ্রাঝিড 
জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল । তখন কারণপ্রিয়, হুগগগভৃ'ধত উক্ষদেব 
(7091001)0২' ও তচ্ছক্তি এশী (1১1১) ইওরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পুজা 
পাইতেন। বিরল সংযতমন৷ সাধকের শ্রদ্ধভাবে তাহাদের পূজ। করিত। আর 
অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ইতর-সাধারণ উহাদের পূজার নামে ব্যভিচারের প্রবল শোত 
পাশ্চান্তের নানা স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণত করে। 
উক্ষদেবের পৃজায় নরনারীনকল গভীর নিশীথে গ্রপ্তচক্রে একত্র মিলিত হইয়া মগ্যপান 
এবং নানা অসংঘতাচরণ যে করিত, প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া 
যার়। তখনকার মন্বান্তবংশীয়। মহিলাদের তিতরেও এরূপ পুজাহ্ষ্টীনের গ্রচার ছিল। 
জগদ্বিজয়া অসাণান্য বীর আলেকজাগারের মাঁতীর এরূপ পৃজাঠষ্ঠানের কথা ইতিহাস- 
নিবদ্ধ। খ্রী্টধর্মের অঙ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত রূপ অনুষ্ঠানসকল যে অতি সাধারণ ছিল, 
ইতিহাসপাঠে ইহাও বুঝিতে পাব। যায়। 

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্মের সারভাঁগ নিজাঙ্গে মিলিত করিয়। নবীন খ্ীইটধর্ম পূর্বোকু 
পুজার বিরোধী হইয়। দণ্ডায়মান হয় এবং কালে শালম্যান প্রমুখ রাজন্তবর্গকে নিজ 
মতে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের তরবারির সহায়েই নিজ প্রীধান্তস্থাপনে সমর্থ হয়। 
ছলে বলে কৌশলেই যে গ্রীষ্টধর্ম ইওরোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ করে ইহ! 
ইতিছাসগ্রসিন্ধ। সে ধাহাই হউক, ঈশামাতা৷ মেরীর পৃজ। প্রচলন করিয়৷ খ্রীষ্ধর্ম 
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পাশ্চাত্ত্যে প্রথম মারীর মাতৃভাবে পৃঙ্গার কথ্চং প্রচার করিয়াছিল। মাতৃপুকঙ্জার এ 
বীজ কিন্তু ফলফুল-সখাচ্ছন্ন মহান্‌ মহীবহে পরিণত ভারতের ম্যায় পাশ্চাত্ত্যকে প্রতি 
নারার ভিতর এ ভাবের পৃ! ও সম্মাননা! করিতে শিখাইতে পারে নাই। 

ইওরোপের মাতৃপৃ্জা এ মেরীমূতি পর্যন্ত যাইয়া আর অগ্রপর হইতে পারুল না। 
বু প্রাচীন উক্ষদেবের পৃ্জাকাল হইতে নারীতে জায়াভাব বা শক্তিতাবের যে পূজা ও 
সম্মনন1 করিতে ইওরোপ ক্রমে শিখিতে ছিল, শ্রীষ্টধর্মের নবীন প্রব্র্তনায় সে তাহা 
ছাঁড়িতে পারিল না। তবে কালে কথক্চিৎ শ্রদ্ধভাবে নারীর এঁ ভাবের পুরঞ্জা করিতে 
শিখিল মাত্র। 

সমগ্র পাশ্চাত্য যে এঁ ভাবে নারীজাতির বিশেষ পুজা ও সম্মাননা করে, ইহা 
নিতাপ্রত্যক্ষ। ইওরোপী পুকষ নারীকে অগ্রে আসন, অগ্রে বসন, অগ্রে ভোজন 
দেয়। ট্রাম বা রেলগাড়ীতে স্থানাভাবে কোন রমণী দণ্ডায় মান৷ রহিয়াছেন দেখিলে, 
তৎক্ষণাঁৎ নিজে দাড়াইয়া আপন স্থানে তাহাকে বসিতে দেয়। যানাবোহণের সময় 
রূমণীদের অগ্রে উঠাইয়। পরে আপান উঠে- ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রীজ'তির সম্মাননা 
করিয়া থাকে । কিন্তু উপর উপর ন। দেখিয়া একটু তলাইয়! দেখিলেই উহা যে নারীর 
মাতৃভাবের পৃজ। নহে, শক্তিভাবের বাঁ গৃহলক্ষ্মী”, “কুললক্ষী', 'দেবী', “আনন্দময়ী' 
প্রভৃতি শব্দনিছিত নারীর সংসারপালন,পুরুষ-নিয়ামক এশ্বর্ধভাব-_যে ভাব ঘনীভূত 
হইলে কালে মধুর বা জায়াভাবে পরিণত হয়-সেই ভাবেরই উপাসনা, তাহা সহজেই 
প্রতীয়মান হয়। কারণ, ইওরোপী পুরুষেয় এ পূজা ও সন্মান অপ্রাপ্তবয়্ক! কুমীরী 
বা রূপযৌবনগলিতা বৃদ্ধা নারী কদাচ পাইয়া থাকেন। সর্বাগ্রে যুবতী এবং পরে 
প্রৌটা নারীগণই এ সম্মানের বিশেষভাবে অধিকারিণী! আবার রূপসৌন্দ্যভূষিতা 
প্রৌঢার সম্মুখে কুরূপা যুব্তীও এ পূজায় নিয়াসন পাইয়া থাকেন। আবারু অপরিচিত 
পুরুষ অপরিচিতা নারীকে সম্বোধন করিতে যাইয়া! 18090 বা মিসেস 1%1500555 
প্রভৃতি যে সকল সম্মান স্থচক শব্ধ প্রয়োগ করেন, তাহাও যে নারীর শক্তিভাব বা 
শ্বর্যভাবগ্যোতক, তাহাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য । ইওরোপী পুরুষদিগের প্রৰপ আচরণ 
দেখিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

ভারতের তত্ব শক্তিপুজায় নারীর মাতৃভাবের উপাসনার প্রাধান্ই যে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, তাহা ভারতের পুরুষক্লুলের নারীজান্তির প্রতি ব্যবহ্াীরেই স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধা বর্ষীয়সী নারীই পুরুষের সম্মান অগ্রে পাইনা থাকেন। 
রূপসৌন্দ্যভূষিতা নারী স্বীয় স্বামীর জননীর অধীনে না থাকিলে নিন্দাভাগিনী হন। 
উদ্ধত বধূর পরামর্শে পুত্র যদ জননীকে কোনরূপ অবহেলা করেন বা ষ্ঠাহার মর্ধাদা 
লঙ্ঘন করেন তো স্ত্রী-জিত অধর্মচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া! থাকেন! অপরিচিতা 
রমণী প্রোটা হইলে “মা”, যুবতী হইলে কন্ঠাঁবাচী “বাছা” বা! "মা লক্ষ্মী? ইতাদি শবে 
অভিহিতা৷ ও সম্মানিতা হুদেন। মীতাই সর্বাগ্রে পৃঙ্গা পাইয়া থাকেন এবং মাতৃ- 
সগ্বোধনে সন্বো ধিতা হইলেই রমণীকৃল নিঃশঙ্কচিত্তে অপরিচিত পুরুষের সহিত বাঁক্যা- 
লাপ ও আবশ্যক হইলে তংরুত সেবা বা সাহায্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন: অন্তান্ত 
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নানা বিষয়েও এরূপ আচরণ দেখিয়া নারীর মাতৃভাবের পৃজা যে ভারতের কতদূর 
অস্থিমজ্জাগত হইয়। পড়িয়াছে, তাহা বেশ অনুমিত হয়। 

জগৎকারণ ঈশ্বরকে 'জগজ্জননী”, “জগদস্থা” প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নাবী- 
ভাবে উপাসনা করণ ভারতেরই নিজন্ব সম্পত্তি। পাশ্চান্তা প্রভৃতি ভারতেতর দেশে 
ঈশ্বরের পিতৃভাঁবে উপাঁসনারই প্রচলন দেখা যাঁয়। শুধু তাহাই নহে, খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী 
বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে ঈশ্বরে নারীভাবারোপ করা মহাপাঁপের মধ্যে গণা করিয়া 
থাকেন। আবার নারীর শক্তভাব বাঁ প্রশ্বর্যভাবের বহুকাল হইতে উপাসনা করিয়া 
আমিলেও ভারতের তন্ত্রোক্ত বামমার্গে যথার্থ বীরসাধকগণের গলায় পাশ্চান্তের কোন 
সাধকই এ ভাব ঈশ্বরে আরোপ কারয়া তিনিই “আমার শক্তি” এই ভাবে তাহার 
উপাসনা করিতে সাহসী হন নী। বন্প্রাচীন কালে এ ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন 
ইওরোপী বিশিষ্ট সাধককুলের ভিতর পাওয়া যাইলেও বতমানে উহার নামগন্ধও 
খুজিয়৷ পাওয়। যায় না। প্রাচীন যুগের ইওরোপীয় কোন কোন খ্রাষ্টান সাধিকার 
ঈশ্বরে বা উশ্বরাবতার ঈশায় পতিভাঁব আরোপ করিয়। সিদ্ধিলাভের কথা শাশ্ত্রনিবন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় । ঈশার ধ্যানে ও ভাবসমাধিতে তাহারা এমন তন্সয় হইতেন 
যে, ভ্রুশারোহণকালে ঈশার যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের সেই সেই অঙ্গের 
সেই সেই স্থান হইতে শোণিত-নির্গমনের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অপর দ্দিকে 
'আবার উপাস্য মেবীমৃততির সহিত অন্গুরীয়-বিনিময় করিয়া তাহাকেই নিজশক্তি ভাবিয়া 
চিরকাল ব্রহ্মচষ-পালনের কথাঁও ইওরোপের প্রাটীন যুগের বিশিষ্ট সাধক-পণ্ডিত 
ইরাঁসমসের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের শক্তিপুজীরই ভাবান্ুগত হুয়া 
যে ইওরোপের প্রাচীন যুগের এ সকল সাধকের ভিতর এরূপ ভাঁবলিদ্ধি আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! ইতিহাস-সহা'য়ে বেশ অনুমিত হয়। পরবর্তী যুগসকলে 
ভারতের সহিত এ সন্বন্ধ যত ত্রহিত হইয়াছে, ততই ইওরোপ এ এ ভাবসহায়ে 
আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার কথা ভুলিয়। গিয়াছে। 
তাহার উপর মার্টিন লুথার 'প্রবতিত প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম পূর্ণ ব্রহ্ষচর্য ও সন্গ্যাসের বিবোধা 
হইয়| কেবলমাত্র নীতি সহায়ে মানবকে জীবনগঠন করিতে শিক্ষা দিয়া ইগবোপের 
আধ্যাত্মিক জীধনের মূলে এককালে কৃঠারাথাত করিয়াছে । আবার, জড়বিজ্ঞানের 
প্রসারে ইওরোপের দৃষ্টি বতমানকালে €কবলমাত্র জড়েই নিবদ্ধ থাকায় তাহাকে 
একেবারে ইহকাল-সবন্থ করিয়। তুলিয়াছে। কাজেই যে প্রকারেই হউক, সংসারের 
ভোগস্থখলাভই ইওবোপা দি পাশ্চাত্য দেশসমূত্রে এখন পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ 
হইতেছে । ইওরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের এ গাঢ় অম্ানিশার কখনও অবসান 
হইবে কি ন| তাহা ঈশ্বরই বলিতে পাবেন। আশাভরসার মধ্যে কেবল ইহাই দেখা 
যায় যে, পুজ্যপাদ্ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়ে ভারতের ধর্মভাব বর্তমান ঘুগে পুনরায় 
আমেরিকা ও ইওবোপে কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধারে পুষ্ট ও প্রসারিত হইতেছে। 

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্যাবির্াবে নারীপ্রতীকে শক্তিপুজা ভারতে 
বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয্াছে। নারী প্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের 
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শাক্তপুল। জগৎ আর কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ । জগন্নাতার ধ্যানসমাধিতে 
নিবস্তর তন্সয় হইঘ্ খাক। এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়া পঞ্চমব্ধায় শিশুর ভ্তাঁয় 
ভীহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ আত্মণির্ভর করা, সকল নাবীর ভিতর 
জগদস্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলদ্ধি করিয়া সকল সময়েই তাহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
মাঁত়সন্বে।ধন করিয়া তাহাদিগকে নিঙ্গ উপাস্য ইষ্টদেবতার যৃতি বলিয়া! জ্ঞান করা, 
বিবাহিত হইলেও প্রাপ্ঘযৌবনা পত্বীরু সন্দর্শনমাত্র মাতৃভবের প্রেরণায় তাহাকে মৃত্তি- 
মতী সাক্ষাৎ জগদঘ্ারূপে দর্শন করিয়' মাতৃসম্বোধন কর। এবং জবাবিশ্বদল দিয় তাহার 
শীপাদপল্পস পুঁজ1 করা, বেশ্ঠারমণীকুলের ভিতরেও জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া তাহ।- 
দিগকে মাতসঙ্োধনে সন্মানিত করিয়া সমাধিস্থ হওয়া, সর্বজনসমর্ষে ভ ক্তপৃতচিওে 
কুলাগার প্রতীকে জগদযোনির পুজ' ক'বয়া আনন্দে সনাধিমগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী পূঙ্জার 
উপকরণ “কারণ' দেখিবামাত্র জগৎকারণের কথা মনে উদ্দিত হইয়া! প্রেমে ভর্তিতে 
বিহ্বল হইয়া পড়া এবং সর্বোপরি জগন্মাতার প্রেমে আম্মহারা হইয়া স্বার্থপর ভোগ হ্ুথ 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কবিয়! পূর্ণ ব্রহ্গচর্ধে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা-শ্রীরা মকুষ্ণদেবের পুণ্যময় 
জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন যুগে কোন্‌ অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারী- 
প্রতীকে শঞ্জপূজাঁর এরূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে? তীহার অলৌকিক জীবনা- 
লোকের সহায়েই হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে পবিন্রভাবে নারী প্রতীকে শক্ষি- 
পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । হে ভারতভাবতি, গুরূপদিষ্ট হইয়া পশু বা বীর যে 
ভাবালম্বনেই তোমর। নারী প্রতীকে শক্তিপৃজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরামরুষ্তদেবের 
পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তদগ্র্টান করিও এবং তাহার এই কথা হৃদয়ে স্থির, 
ধার্ণ। করিয়া! বাখিও যে ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রঙ্গচর্যসহায়ে একাঙ্গী ভক্তিপ্রেমে সাধণায় 
প্রবৃত্ত না হইলে কোন'ও ভাবে পূজ1 করিয়াই জগন্সাতার দর্শন লাভ করিয়া কতাথ 
হইতে পারিবে না ; জানিও “ভাবের ঘরে চুরি” থাকলেই এ পূজা বিপরীত ফল এসব 
করিবে। 

হেবীর সাধক, তোমীকেই অধিকতএ অবহিত থাঁকিতে হইবে । তোমাকেই 
ক্ষুরধার-নশিত দ্রর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারাপ্রতীকে জগচ্ছন্তিরূ'পণী জগদদ্বার 
পূজা কারতে হইবে । প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্ষচ্যুতি হইয়া দপস্থলিত 
হইবার অধকতর সম্ভীবনা।। জাঁনিও ভারতের তন্বকার তোমার জগ্ঠ নিশিপুজার 
বিধান করিয়া তোমকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত 
করিতেছেন-_কারণ হিংস্র শ্বীপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্িয়গ্রাম নিশার তিযিরাবগুঠনেই 
নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়! উঠে । ভাবিও না, নিষ্কামভাবে নারীপৃজা তোমার 
ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে। নিস্কেজ-ইন্ডিয়গ্রাম বুদ্ধ দম্পতির শরীরসম্বন্ধ উঠিয়। ষাইয়া 
পরম্পবের প্রতি ঘনীভূত প্রেমমম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া 
দেখ, পুরুগের নিকট রমণী তখন সখীতভাবে পরিণতা ; অথবা রমণীতে এবং জননীত্তে 
তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? কালধর্দে তাহার! তখন যে অবস্থায় উশনীত, 
অবহত থাকিয়! সাঁধনাসহায়ে সর্ককাল নারীর সহিত তোমায় এ ভাবে অবস্থিত 


১৫৭ 


থাকিতে হইবে * তবেই তোমার ভাবসিদ্ি উপস্থিত হইবে । 1বপদ সমূহ, কিন্তু তজ্জন্য 
তোমাকে তোমার গুরপদদিষ্ই মার্গ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার 
শ্রীরামকুষ্চদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাঁকেও তদ্রপ করিতে 
শিক্ষা দেন নাই । অবহিত থাকিয়া, তাাগে দৃট্ি নিবদ্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্ষিব সহিত 
শুদ্বভাবে উপাঁসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগদস্বার দর্শনলাভে ধসদ্ধকাম হইবে 
গুরু ভক্ত, শ্রশ্কাবান সাধক, এই কথা তোমাকেও তান বারবার বাঁলয়া অভয় :দয়াছেন। 
অতএব জগদ্‌ গুরুর শ্রীপাছুকাঁর ধ্যান করিয়া, তাহার এ অভয়বাণী জ্দপ্নে ধারণ করিয়া, 
অবহিত হইর! শক্তিপুজায় অগ্রসর হ৩-ধন্ত হও । 


